সনাতন-ধর্্ম 
মানব-জীবন। 


অনস্তশী্ত্রং বছ বেদিতরত 
স্বল্পশ্চ কালো বহুবম্চ বিদ্বাঃ 
যৎসারভূতং দ্র£ুপীদ্দিতব্যং 
হংসো ধন! জ্ীরমিবাশ্মুগিশ্রং | 


স্বানী যোগানন্দ্ প্রনীত। 
গারোহিল.্যোগাশ্রম” হইতে 
সেবক নিতনন্দ কর্তৃক প্রকাশিত 


ঢাকা, ৯৩গন* নবাবপুর, জাহিননপ্লেঘ। 
প্িপ্টার-_শ্রলালচাদ নাগুদাস কুক মু্রিত। 


প্রথম সং্থরণ । 
১৩২৮ । 


(সর্বসত্ব সংরক্ষিত ) মুখ্য ৯ এক টাক। 





১১৯১৯০১০৯৫৯ ৫১৮ প৮১৬এাসিহ 


প্রাপ্তিষ্থান্ঃ_ 


এই' পুস্তক কলিকাতা ৬৫নং কলেজ গ্ত্রীট স্থিত 
ভট্টাচার্ধা এণ্ড সনসূ এর দৌকানে এবং আমার নিকট 
পাওয়া'যায়। 


উীদেবেক্দ্রলাল সরকার । 


৬জগবন্ধু সরকার মহাশয়ের ঝাসা। 
ময়মনসিংভ। 




















উৎনর্গ! 
ধাহার অহেতুক কপাতে 
এই মায়ামুগ্ধ মোহলুন্ধ ভ্রান্ত দীনের 
জীবন 
মায়ামোহযুক্ত মরীচিকাময় বিষয়াসক্তির 
দিক হইতে ফিরিয়া, . 
সচ্চিদানন্দের দিকে 
আকৃষ্ট ও পরিচালিত হইয়াছে, আনন্দ- 
কন্দ পরমদয়াল জ্ঞানময় সেই 
ভগবান পরক্রদ্মের অতুল 
পরম পদে 
গঙ্গজলে গঙ্গ। পুজার ন্যায়. 
এই পুস্তকখান! 
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি সহ 
অর্পিত 
হইল। রং 
রস্থকার,। টি 


শ্ন্থকাঁরের নিবেদন 


 বিশ্বনিয়ন্ত। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মানবজাতি যখন সত্যতার ঢরম শিখরে 
আরোহণ করিয়াছিল_-যখন পবিত্র ভারতভৃমি সেই প্রাঈীন সভ্যতার পবিত্র 
আলোকে উদ্তাপিত হইয়া দীন্তি পাইতেছিল--ভারতের প্রতিজনপর্দ, প্রতি 
পল্লী, বিশ্বপিতার ক্ষয় ধ্বনিতে মুখরিত হইতেছিল !_-যখন পর্বত-কন্দারে 
নিবিড় অরণো বসিষ়। ভারতীয় খধিগণ পরপ্রন্গের ধ্যানে নিমপ্র ছিলেন ! ভার" 
তের পুণাতেকি। শ্রোতক্থিনীর্তটে বসিয়া আধ্যঞ্ধষগণ জণস্থল নভোমণগুল 
প্রকম্পিত করিয়া সামগানে নিরত ছিশেন !--ধখন গৌরবাস্বিত ভারত- 
ক্সবির উজ্জ্গ আলোকে বিশ্ব মানবের অজ্ঞান তমস দূরীত্ত ভইয়া, বিশ্বের 
প্রাণ একমুখী হয় বিশ্বপিভার পাণে প্রেমভরে ছুটিরাছিল, ভারতের সেই 
পুণ্যময় স্মরণীয় খু ষধুগে, আধ্যর্থধিগণ মানব জীবনের উদ্দেশ্ঠ, লক্ষা ও কর্তন্য 
লিদ্ধার্ীণ করিয়া গিয়াছেন | তাঠারা কোন বিষয়ই অসম্পূর্ণ রাখিয়া ধান 
মাই, কিন্ত কিছুই অমীমাংসিত রাখেন মাই ! ব্র্মতত্ব হইতে আনম্ত করিয়! 
জড়ততব পর্যন্ত জগতের যাবতীয় স্্্রিতত্বেরই চরম মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।, 
পরিবর্তনশীল জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বন্থ মহাত্ম৷ এই তারততুমিে 
অবতীর্ণ হইয়া, খষ প্রকাশিত ধর্দমতত্বের জটল সমন্তাগুলি, নহজ ও সরল 
ভাষায় মীমাংপ। করিয়। দিয়া, মানবের কর্তব্য নির্ণয়ের পন্থ। আরও লুগ্ম 
করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হায়! আমরা এমমই হতভাগা যে, সেই.খব প্রদত্ত 
চির-শান্তিময় অমৃ তপানে অমবত্বলাভ কর] দুরে থাকুক, তৎপরিবর্তে আমরা 
বিধ পান করিয়া ক্রমশঃ মরণের দিকেই অগ্রসর হঈতেছি ! .. 
বিগত কয়েক বৎসর যাবত পুণাভূমি তাক্রতের ভীর্থাদি পর্ধাটন শু সাধু 
মচাঞ্মাদিগের সঙ্গে বাস ইত্যাদির ফলে যে অভিজ্ঞতা শু শিক্ষালাত কর্দিরাছি, 
তন্বারা অনাদি শ্রবস্তিত সনাভন-ধর্ ননবন্ধে কিছু বিবৃত করিতে যাওয়া মাদৃশ 
অকিষ্চন ব্যাক্তির পক্ষে সৃষ্টতা মাত্র, কিন্বা পঙ্গু হইয়া গিরিউল্লজ্যন করার মত 
সম্ভব? 'উবে বাহার কৃপায় ”দুকও বাচাল হয় পু গিক্িউল্লজহন করে] 
(লই পরররক্থী ভগবানের ক্বপা হইলে অপম্ভরও রুস্তব-কৃরতভ-পুরে | সুরা 
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পাপ পপি পরপরই 





রি পাপ 


তাহারই. অভয় চরণযুগল স্মরণ, করতঃ এবং ভারতীয় 'মহা জনগণের পদাস্ 
অনুদরণ, পূর্ব্বক- বর্তমান গ্রন্থের গ্রতিপাদা বিষয় সম্বন্ধ, কিঞিৎ' বিকৃত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 

শাস্ত্রের ছুরহ ও জটিল তত্বগুলি যথাসাধ্য সরলভ্াবে বুঝাইতে চেষ্টা 
করা হইয়াছে; তবে শাস্তার্থ সম্বন্ধে ফলেই একমত হইবেন এরূপ আশা 
করা বায় না-_-কেনন বিভিন্ন সমগ্নে শাস্তর-মর্দা অনেকেই অনেক ভাবে বাধ্যা 


করিয়াছেন! সাধু মহাক্জাগথ শাস্তরার্থ ও তাৎপর্ধ্য বে তাবে গ্রহণ করিয়া 
খাকেন, তাহারই আভায এই গ্রন্থে দেওয়া! হইয়াছে! 
ভারতের বর্তমান শিক্ষা প্রণালী সনাতন ধর্মতাবপুষ্টির অস্থুকুল নহেঃ 


বরং এরূপ শিক্ষা দ্বায়া অনেক সময়ে ধঞ্মুভাব নষ্ট হই থাকে 1 ধর 
বিষয়ে শিক্ষার অভাবই তাঁরতের অধঃপতনের মুল কারণ! তবে চিরদিন 
কখনও সমান বায়না, তাষ্ট বর্তমানে সকল বিষয়েই একট! জাগরণের ভাক 
ভারতের সর্ব রই পরিলক্ষিত হইতেছে! আমাদের পুর্ববপুরুষ আধ্যঞ্ষিগণ 
অমুক ফলরাশি ও অতুলনীয় পুষ্প-সম্তার দ্বারা সনাতন-ধর্্মরূপ কল্স-কানন 
পরিপূর্ণ করিয়। গিয়াছেন ! ভারতের এইট জাতীয় উদ্বোধনের দিনে, সেই 
অমৃতপূর্ণ কণ্স-কানন হতে কয়েকটা ক্র পুষ্প চন্নন করতঃ আজ আমার 
গ্বদেশবাসীগণের হস্তে অর্পণ করিলাম ![ 

এই গ্রন্থে মানব-জীবনের প্রাণনিক অবস্থা হইতে টরম লক্ষ্যে উপনীত 
হওয়া! পর্যন্ত অবস্থাসুলিকে চারিটা অধ্যাঁঞ্জে বিতক্ত করা হুইয়ান্ছে ; দানব- 
জীবনের গ্রথম উদ্দেশ্য মনুষ্তত্ব লা; হিন্তীয় দেবতব। তৃতীয় ঈশ্বরত্ব ও 
পরিশেষে চরমলক্ষা ব্র্গ্ব লাভ [ ; এই টারিটী জবস্থা পরস্পর বিভিন্ন 
নছে, বরং সোপানাব্রীর মত পরস্পর সংলগ্ক ও সমু্ূত. অবস্থা! মাত 
ক্ষাধিকায়ভেছে ফেফোন একটা অবস্থা হইতে অগ্রসর হইয়া” ঢরষ জবস্থার 
উপনীত হইকে কোন . বাধা, লাই! -সমাঞ্ছের হাতকে, পনাতন*ধর্োর 
ফরেকটা, অন্যাকন্ঠকীয় তক, পরিপিষ্টে সন্গিবেশিত কর! হইল। সতর্কতা 


সপ পাস 





(18) 
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 গ্রথগ' করা সত্বেও গ্রন্থের ফোন কোর স্থানে বর্ণাশুদ্ধি রহিগ্ক। গিরাছে। 


সিগণ ক্রুটী গ্রহণ কক্গিবেন না । এক্ষণে এই গ্রস্থ' পাঠে যদি একটা 
লোরুও উপরূত হর, তবে শ্রম সার্থক মনে করিব। 


কমেকটী বিশিষ্ট বন্ধু এই গ্রন্থ গ্রণর়ণে বিশেষত।বে আমাকে অনুরোধ 
করিয়া! উৎসাছিত করিয়াছেন, তাহাদ্িগরে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি । গার়োহিল “যোগাশ্রমের”নিকটবর্তী কোদ[ল ধোয়া! ও বিক, ঝাক 
গ্রামবাসী ভগবন্তক্তগণের আগ্রহ ও উৎসাহে এই গ্রন্থ প্রক্কাশিত হইল। 
তাহাদের সরল স্বর্গীয় ব্যবহারে আমি বরই মুগ্ধ; জগজ্জননীর নিকট 
প্রার্থনা, তিনি এই সরল.বালকগণকে, ' তাহার চির-শাস্তিময় কোলে তুলিয়া 
লইয়! প্রেমানন্ন প্রদান করন । এক্ষণে জগত আরাধ্য জগত পিত! পরমেশ্বরের 
চরণ বুগুল স্থারণ করতঃআমার নিবেদন শেধ করিলাম? 
ও নমন্তে পরমং ব্রহ্মা নমস্তে পরমীত্বানে 1 
নিষুণায় নমস্তরভ্যং সদ্রূপায় নমোনমঃ ॥ 
সড্রান্ছাব্চাঙ্। 
রঃ 


প্রকাশকের নিবেদন । 


বর্তমান কালে ধণ্বপ্রন্থের অভাব মাঈ, জেখকেরও অভাব নাই । ধর্ম 
সঙ্গন্ধে ধাহার যেরাপ মত বা জভিরণটি, তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া! মুদ্রা- 
ধন্ত্র ও বিজ্ঞাপনের পাহায্যে সঙ্ধাপ্জে অবাধে চালাইতেছেন 7 ইঙাতে সর্ব 
পীধাপ্পজের, বিশেষ ক্ষতি ও অন্বিধা কৃইতেছে- কেলন ধর্থ-তথ সম্থন্থে 
কঠিন সমট্াগুলিয় সরল-মীমাংস! না হইয়া, ক্রুমেই উহ! আরও জটিল হইয়া 
পড়িতেছে | বাণীর কুপাতে গ্রস্থ-রচনষ্জি যিনি ধতই লিপিকুশলতা! দেখাইতে 
সক্ষম/হুউজ না ফেন। তথাপি সাধন সম্পন্ন: ও তর্দর্ণী লোক ব্যতীত - 
তন্থের- প্রকৃত মীষ্াংস! কেচই করিতে পারিবেন না, কি০৭বা! করিলেও ভাঙা, 


৭ 5 


জরাণদপশী হইব লা! বর্তলান গ্রন্থের লেখক পূর্বে মনপি-জজকোর্টের 


(1 ) 

নত ১০৩১৮ র 

একজন সমুন্নত ব্যবছারঙীব ছিলেন! ঘিনি অকুপ ত্রর্থ্ধা পরিত্যাগ করতঃ ' 
উদাীন তাবে হিমালক হইতে কুমারিক। পর্যান্ত। ভারতের পর্বন্র- পরিত্রঙ্গণ 
করিয়! আট নয় বপর পর্যযস্থ তীর্থবাঁসে, সাধুসলে ও শাস্ত্ালোচনায় কাল 
ফাটাইয়াছেন, এবং গারোছিধ “যোগা শ্রমৈ” করেক্ক বংসর সাধন অবস্থায় 
অবস্থিতি করিগ্ােন, ধিনি পূর্বে সনাতম ধর্মের মুখপত্র “আর্ধাদর্পম” পত্রিকার 
পম্পাদক ছিলেন, এবং হত্বিদ্বারের কুস্তুমেলা সম্থন্ধে পুস্তক লিখিয়া কুতিত্ব 

দেখাইয়াছেন, এই পুস্তকথানি তাহারই লেখনী প্রহ্থত। 
গ্রন্থকার বিগত বৎসর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কীথির স্থু প্রসিদ্ধ 
হরিসভার বাংদরিক' উৎসবের সময়, স্থানীন্ন লোকের অন্থরৌধে ধর্মসন্বন্ধে 
আলোচনা করতঃণ্মাদব ভ্ীবনের উদ্দোশ্য” নাক একটা হৃদয়গ্রাহী বন্তুতা দেল । 
ঝর বক্ত তা শ্রবণে স্থানীক্ সু প্রসিদ্ধ বক্কা ও ব্যবহারজীব শ্রীধুক্ত স্ুরেন্দ্রনাণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আবেগতরে শ্রোতৃম গুলীকে সম্বোধন ক রিয়! বলিয়াছিলেন, 
প্শ্রদ্ধেয় স্বামীজি হিলুধর্মের সারাংশ সমস্তই বিশদরূপে বলিয়াছেন, আমার 
ধলার আর কিছুই না ! তাহার বক্তু,তা ফিমি শুনিয়াছেন, তিনিই পুলকিত 
 জটগলা্থেন, তিনিই ঠিনুধর্ম্ে গৌরব অনুভব করিয়াছেন £_-তান' যে হিন্ৃধন্দের' 
অপূর্ব মালা রচনা করিয়াছেন, তীহারই রচিত সেই মাল্যের ছুএকটী কুসুম 
লইয়া ভাজ আলোচনা করিব!” ইত্যাদি | এই বক্ত তাটী মুদ্রিত করারজন্ত। বন 
বিশিষ্ট লোক গ্রস্থকারকে অনুরোধ করিতেছিলেন, তাহাদিগের সনির্ধন্ধ অনু- 
বোধে শু সমাঞ্জের হিতকল্ে,গ্রস্থকার উপরোজ্জ বক্ত তা এবং কতিপয় অত্যাবহ্ 
কী ধর্ম বিষ অবলগনে এই পুস্তব'খান! লিখিয়া আমাদিগকে ইহা প্রকাশের 
গন্য তাধ দিয়াছেন । এক্ষণে স্থৃধীগণের নিকট ই সমাদৃত হইলে সুখী হৃইক। 
সী 


্ব 





*হ্হোগাশ্রহ্ম"গাক্োহিল। ভক্ত পদরেথু, ভিগারী, । 
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“হরি ও তৎসৎ্” 


সনাতিন-ধর্মে মানব-্জীবন | 


ও খনন ভঞ্খতান্স £ 


মনুষ্যত্ব । 
সত্যং শিব-স্থন্দরং প্রসম্নং জ্ঞান-বিগ্রহং | 
করুণ! নিলয়ং শান্তং মহেশ্বরং নমাম্যহং ॥ 
সকল কাব্যের প্রারগ্তেই মঙ্গলাচরণ করা! আবশ্তক, এজন্ত সর্বাগ্রে 
জগদগ,র জ্ঞানমৃত্তি করুণা-পারাবার দেবাদিদেব মহেশ্বরের অভয় চরণ সরোজে 
প্রণিপাত করিলমি। 
মনুষ্যত্ব বিচার করিতে হইলে, মনুষ্য কি? কাহাঁরা মনুষ্য নামের 
যোগ্য, মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কি, এই সকল বিষয় বিচার করা 
প্রয়োজন । প্রীভগবান উত্তর গীতাঁয় বলিয়াছেন, 
“আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ 
সামান্য মেতৎ পশুভি নরাণাং। 
জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষো 
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥৮ 


২ সনাতন-ধর্খে মানব-জীবন। 


অর্থাৎ আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন, এই স্মস্ত কাধ্যই পশু পক্ষী ও 
_মন্তধ্যদিগের মধ্যে সমান দেখা যায়, জ্ঞানই মানবগণের বিশেষত্ব ও শেষ, 
সুতরাং জ্ঞীনশূন্ট হউলে তাহারা পশুর সমান সন্দেহ নাই। 

মানুষ বদি আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন প্রভৃতি পশুভাবগুলি লইযাই শুধু 
ব্যস্ত থাকে, হবে মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কি? কিসে মানুষ মানুষ 
নামের যোগ্য ? বিধাতা কেন মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবরূপে স্থষ্টি করিয়া 
পশ্বাদি হইতে বহু উচ্চ আসনে বসাইক়্াছেন ? কেন মাঁনব-জনম অতিশয় 
দ্ুলভ বলিয়া! শান্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়ং আসিয়াছেন? এ 
সকল ওম মনে স্বতঃই উাদত হয়, ইহার সহজ ও সরল মীমাংসা আছে । 
ভগবান মানুষকে এমন কতকগুলি গুণ দিয়াছেন যাহাতে মানুষ মান্নষ 
নামের যোগ্য, যাহাতে মানুষ পশু হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত । ( আমরা 
বখন বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, স্বার্থত্যাগ, দয়া, সত্য, স্তায়পরায়ণতা, 
ধৈর্য, সংযম প্রভৃতি সংগুণগুলি মানুষে বিকশিত দেখিতে পাই, তখন 
কেন যে মানুষ হ্ৃষ্টির শ্রেষ্ট জীব তাহা আর ঝুকতে বাকী থ|কে না। 
পক্ষান্তরে আবার ঘখন আমরা স্বার্থপরতা, অবিবেক, অজ্ঞানতা, হিংদ', 
ঘেষ, ইন্জিপরায়ণতা, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি পাশবিক গুণগুলির বিকাশ ও 
কোঁন কোন মনষে দেখিতে পাই, তখন মানুষ প্রকৃতই মানুষ কি পশু 
এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তখন মনে হয় ভগবানের রাজ্যে এই 
প্রকার বৈষম্যের কারণ কি? মানব জাতি যদি সৃষ্টির উচ্চতম স্তরে 
অবস্থিত তবে তন্মধ্যে আবার নরাকার-পণ্ড দেখিতে পাই কেন? এবিষয়ে 
সুমীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে প্রাকৃতিক নিয়মে জীবগণ কিরূপে 
ক্রমোন্নতিতে ভাপ্বজ্জাদি নিম্ন স্তর হইতে মানবীয় উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, এই 
সকল বিষয় আলোচনী করা আবশ্যক । 

এই জগতের যাবতীয় জীবশ্রেণী চারিস্তরে বিভক্ত; প্রথম স্তর উদ্ভিজ্জ, 


মনুষ্যত্ব । ৩ 





দ্বতীয় স্বেদজ, তৃতীয় অগজ, চতুর্থ জরাযুজ। প্রকৃতির প্রথম স্তরে জীবগণ 
পীভিড বৃক্ষলতাদিরূপে যা রা ্ঃ বিকাশে 
উড তাহারা এই স্তর হইতে দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়, 
তখন জীবগণ স্বেদ অর্থাৎ জল বা লাল! হইতে 
উৎপন্ন হয়। জল সংঘুক্ত কোন দ্রব্য পচিয়া গেলে এ প্রকার জীব দৃষ্ট 
হইয়া থাকে, অথবা কোন কোন বৃক্ষের পত্রে প্রথমতঃ লালার মত এক 
প্রকার পণার্থ দৃষ্ট হয়, তৎপর ক্রমশঃ এ লালা হইতে শত শত কাটের উদ্ভব 
হইয়া থাকে, উহারাই হ্েদজ শ্রেণীভুক্ত । এই স্তর হইতে জীবগণ প্রক্ুতির 
তিতীয় স্তর অণ্জ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া অপণ্ড অর্থাৎ ভিম্ব মধ্য হইতে উৎপন্ন 
ইয়া থাকে । পরিশেষে প্ররুতির চতুর্থ স্তর জরাযুজ শ্রেণীতে জীবগণ 
নিত হয়ঞ্জ এই অবস্থ।য় মাতৃগভস্থিত জরামুর অভ্যন্তরে প্রানীগণ স্থষ্ট 
ইরা থাকে | * 





*. “প্রধান! পৃথিবী তত্র শেষাণ।ং সহকারিত। 
উক্তশ্চতুব্বিধা সোহয়ং গিরিরাজ নিবোধমে 
অগুজঃ দ্েদজশ্চৈব উদ্ভিজ্ঞশ্চ জরাবুজঃ ॥ 
অগুজাঃ পক্সী সর্পাগ্।: স্বেদজা মশকাদয়ঃ 
বৃক্ষ গুল্ম প্রভৃতয়শ্চোভিজ্জ1। হি বিচেতন।ঃ 
জরাধুজা মহারাজ মানবাঃ পশব স্তথা 
শুক্র শে।ণিত সন্তূতো দেহ জ্ঞেয়ো জরাযুজঃ॥” 
ভগবতী গীতা 
হে গিরিরাজ আপনি আমার নিকট জ্ঞাত হউন, উপরোক্ত পঞ্চতৃত মধ্যে প্রথমভূত 
থবারই অধিক ভাগ অবশিষ্ট চীরিটা ভূতের সহযোগে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্জ ও 
রাযুজ এই চতুর্ষিবধ পদার্থ উৎপাদন করে। হে মহারাজ তন্মধ্যে বৃক্ষ গুল্ম প্রভৃতি 
স্তিজ্জ, মশকাদি হ্দদেজ, পন্মী সর্পাদি অণ্জ, আর মনুষ্তগণ ও পণ সমূহ জরাযুজ ; 
ই জরাযুজগণের দেহ শুক্র শো!ণিত হইতে উদ্ভব হইয়া থাকে । 


সনাতন-ধর্ে মানব-জীবন। 


প্রকৃতির এই চারিটা স্তর প্রত্যেক জীবকে অতিক্রম করিয়া আসিতে 
হয়, তৎপর জরাযুজ শ্রেণীতে চরম উন্নতি লাভ করিলেই মনুষ্য জন 
প্রাপ্ত হয়।1 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এই ক্রমোন্নতি বাদ (0৮০15 
(101) 18০75) স্বীকার করিয়! থাঁকেন। উদ্ভিদ হইতে পন্বাদি জন্ম 
পধ্যস্ত জীবগণের বিবেক বিকশিত না হওয়ায় তাহারা ভালমনের বিচ!র 
করিতে জক্ষম হয় না, এজন্ত তাহাদের কোন প্রকার প।প পুণ্য নাই। 
পাপ পুন্তের অভাব হেতু তাহাদিগকে কোন প্রকার কণ্ম বন্ধনে আবদ্ধ 
হইতে হয় না প্রত্যেক জন্মের পর তাহাঁরা আবার প্ররুতি নিদ্দি্ 
পরবর্তী উন্নত জন্ম প্রীপ্ত হয়। মানব জন্মের পূর্ব পর্য্যন্ত জীবগণের এই 
অবস্থা; তাহাদের ভালমন্দ ও প্রতিপালনাদির যাবতীয় ভার প্রকৃতির 
উপর স্তস্ত। 

এই প্রকারে জীবগণ যখন পশু হইতে সর্বপ্রথম মানব জন্ম প্রাপ্ত হয় 


1 “স্থাবর বিংশতি লক্ষং জলজং নব লক্ষকম্। 
কুম্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণ€ ॥ 
ত্রিংশ লক্ষং পশুনাং চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ। 
ততে৷ মনুস্ততাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ 
এতেবু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্ব মুপজীয়তে। 
.সব্ব যোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্ম যোনিং ততোহভ্যগাৎ ॥” 
বৃহৎ বিষুপুরাণ 
জীব বিশ লক্ষ বার স্থাবর অর্থাৎ বৃক্ষ লতা গুল্ম উষধি প্রভৃতি, নয় লক্ষবার জলভ। 
নয় লক্ষবার কুশ্মীনদি, দশ লক্ষবার পক্ষী, ত্রিশলক্ষবার পশু প্রভৃতি, চারি লক্ষবার বানরা 
জন্মের পর মনুস্ত জন্ম লভি করিয়া কর্তন করিতে থাকে; মনুয়ের মধ্োও বহু জ 
ভ্রমণাস্তর জীব দ্বিজত্ব লাভ করে, পরিশেষে সর্্বযোনি পদ্ষিত্যাগ করতঃ ব্রঙ্গ ঘো 
প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লাভ বা মুক্তি হয়। 


তখন তাহাদের স্বভাব পুর্বজন্মের ভাব বা সংস্কারগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ 
করিতে পারে না; অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে পাঁশবিক ভাবগুলি বেশ বিদ্যমান 
দেখা যাঁয়। এই শ্রেণীর লোকগুলি আকারে মনুষ্য হইলেও ভিতরে পণ্ড 
প্ররূতি সম্পন্ন ;ঃ ইহাঁদিগকে নরাঁকার পশু বলিলেও অত্যুন্তি হবে না। 
এস্থলে পশু প্ররুতির একটি সর্বজন দৃষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করিলে, বোঁধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
কুকুরের, স্বভাব আলে!চনা করা যাঁউক স্বার্থ হাঁনির সম্ভাবন! হইলে 
| কিম্বা তাহার আহাধ্যে কেহ ভাগ বসাইতে আসিলে, পরম্পর যতই ভালবাসা 
ণ হউকনা কেন, ম| বেটাতেও ভীষণ ঝগড়। বা লড়াই লাগাইয়! দিবে! ইহাও 
পশ্ ভাবের দষ্টস্ত। তত দোষের নয়, কেননা ্বার্থান্ম হইলে মানুষের 
৪ পক্ষেই যখন অসস্ভব কছুই নাই, প্রাণ বিসজ্জনও 
বখন মানুষের পক্ষে অতি তুচ্ছ, তখন পশুতে এভাঁব বিদ্যমান থাকা মোটেই 
দোষের নয় । যাহা হউক ধেথানে কোন প্রকার স্বার্থের সম্বন্ধ নাই এমত 
স্তলে কিরূপ ভাব তাহাই পর্ষ)বেক্ষণ করা যাউক। একটা অপরিচিত কুকুব 
ঘেন সদর রাস্তা দিয়া যাইতেছে, সে কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট করি- 
তেছেনা কিম্বা কোন প্রকার স্বার্থের সংশ্রব অন্যের সহিত তাহাব মে£টেই 
নাই, শুধু সে আপন মনে গন্তব্য স্থানে চলিয়। যাঁইতেছে, এক্ষণে স্থানীয় 
কুকুরগুলি এই অবস্থায় একবার উহাঁকে দেখিলেই হয় আর কি! পব 
মুহুর্তেই উহার যে কি ভীষণ অবস্থা হইবে, তাহা কি আর বুঝিতে বাকী 
আছে? স্থানীয় কুকুরগুলি উদ্বাকে দৌড়ইতে দৌড়াউতে বহুদূরে লঙয়া 
যাইয়।, সমবেতভাবে নুশংসরূপে আক্রমণ করিরা প্রীণান্ত করিবে, তৎপূর্বে 
ইহার আর নিস্তার নাই-_যদ্রি নেহাঁৎ পরমাবুর জোর থাকে তবে বনু কষ্টে 
এ দ পুঃদিগের কবল হইতে নিস্কৃতিলাভ করিতে পারিবে, নচেৎ এখানেই 
তাহার ভবলীল! শেষ হইবে। ৪০. 
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সনাতন-ধর্মে মানব-জীবন । 





িপিীশীপীপিপাশিসটি পিপিশািশিশী 


এই অবস্থাটা বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিলে, এবিধ পশুভাব দে; 
নিতান্তই গহিত ইহা বিশেষরূপে হ্বায়ঙ্গম হইবে; কিন্তু আশ্চধ্যের ্ 
এই যে, এই প্রকার পশুভাবের কতকটা বিকাশ কোঁন কোন মানুষেও, 
বিগ্যমান দেখা মায়! আমি জানি কোন বাজারে ঘটনাক্রমে একটা দ 
উপস্থিত হইয়া, উভয় পক্ষে মারমারি আরপ্ত হয়, তখন একটা লোক 
পরিচিত অপর একটী লোককে বলিতেছে, “ভাই তুই আমার বোঝাটা 
কিছুক্ষণের সন্ত রাখ, আমি একটু “হাতের সুখ+ তুলিষা আপি” এই বলিয়াই 
সেই লোকট। গোঁলমাঁলের মধ্যে ঢুকিয়া, যাহ!কে প|রিল উত্তম মধ্যম বেশ: 
প্রহীর করিয়া ফিরিয়া আসিল। এক্ষণে এই লে।কটার স্বভাবের সহিত 
উপরোক্ত কুকুরের শ্বত1বের তুলনা হয় নাকি? | 

বাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছে, তাহারা কোন গোন্সমাল বা 
শাস্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হইলেই, যাহাতে অচিরে সেখানে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত, 
হয় সেই বিষয়ে প্রযত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু ঘাহাঁদের পণুভাব প্রবল তাহারা 
উহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাঁকে, অর্থাৎ যাহাতে অশান্তি আরও বৃদ্ধি 
হইরা তাহ।দের পাশবিক ভাব বিকাশের স্থযোগ প্রদান করিতে পারে সেই 
বিষয়ে চেষ্টা করিয়া থাকে । সুতরাং মানুষের আকার বিশিষ্ট হইলেই মানুষ 
বলা যায় না। যখন দেখি কোন লোক স্বার্থ সাধনে রত হইয়া অপরের 
সব্ধনাশ করিতে উদ্ভত, কোন ব্যন্তি আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া 
আশ্রিতের উপর অত্যাচার ও পীড়নে সর্ধতোভাবে নিয়োজিত, অযথা পর, 
পীড়নেই বাহার আনন্দ, পাশবিক অত্যাচারই যাহার জীবনের ব্রত ও ধর্ম! 
এবস্িধ লৌককে কিরূপে মানুষ আখ্যা প্রদান করিব ?- বুঝিতে হইবে, 
ইহারা নৃতন মানুষ, পশু জন্ম হইতে ইহারা মনুষ্য জন্মে মাত্র উন্নীত হইয়াছে, 
তাই পশুভাঁবগুলি এখনও পরিত্যাগ করিতে পাঁরে নাই, মনুষ্যত্বের বিকাশ 
এখনও হয় নাই স্বতরাঁং এজন্য এইসব লোককে দৌষ দেওয়া ষায় না 


মনত 


পিপিপি 


প্রারুতিক নিয়মে কর্মের ঘাঁত প্রতিঘাতে ক্রুমই বিবেক জাগ্রত হইয়া জন্ম 
জন্মান্তরে ইহাদেরও একদিন মন্ুষ্যত্বের বিকাঁশ হইবে, ইহারাঁও কোন কালে 
দবত্ব ঈশ্বরত্ব ও ব্রহ্মত্বে উপনীত হইবে 1! 
প্রবৃত্তির তাড়নায় এই জগতের জীব সকল পরিচালিত হয়। সম্পূর্ন 
প্রবৃত্তির শোতে গা ঢালিয়া দেওয়া পশুত্ব, কেননা আপন প্রবৃত্তি বা 
1 জান্দরেব উপর পশুর কোন প্রকার অধিকার নাই; যখন যে বৃত্তির উদয় 
প্রন্বত্ভি ও হয়, অবিচারে সে সেই দিকেই ধাবিত হইয়া 
তাঁহাই চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করে! তাহার 
পক্ষে দেশ কাল পাত্রের বিচার নাই, আপন 
প্রবৃত্তির উদ্দান লাঁলস! মিটানই একমাত্র লক্ষ্য এই প্রবৃত্তির নিবুত্তিই 
মন্য্য্থ 1৪ মানুষ যখন যে বৃত্তির উদর হয় তখনই তাহ! চরিতার্থ করেনা, 
. মান্চষের বিবেক জাগ্রত, ভাঁলমন্ন বিচার করার ক্ষমতা ভগবান মানুষকে 
1 দিরাছেন; মানুষের দেশকাঁল পাত্রাপাত্রের বিচার আছে, মানুষ প্রবৃত্তির 
স্রোতে সম্পূর্ণ গা ভাসাইয়া দেয়না, ইহাই মন্য্যহ্থ! এই খানেই পশ্তস্থ 
1 হতে মন্ত্র গ্রভেদ ও শ্রে্টতা । 
সংঘম মানবের ভূষণ ও জীবন। প্রবৃত্তির সংঘমে মনুয্যতের বিকাশ, 
তবে সংবমের পথটা নিতান্ত সহজ নহে, কেননা ইহা! প্রবৃত্তির বিপরীত দিকে 
বল পুব্বক সাওয়ার মত! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে জলশ্োতের সহিত উপমা 
দেওয়া যাইতে পানে । প্রবৃত্তি পথটা স্রোতের ভাটপথ. এই পথে চলিতে 
“কান বেগ পাইতে হয় ন, একবার গা ভাসাউয়া দিলেই হইল, তবেই নিম্ন 
হইতে নিম্তর স্তরে আপনি নামাইয়! লইয়া যাইবে! আর নিবৃত্তি পথটা 
স্রেতের উজান পথ! চল! বড়ই কঠিন, একটা কিছু অবলম্বন ব্যতীত 
বাওয়া যায় না। সুবাতাস হইলে পথ কতকট। সহজ হয় বটে, কারণ 
পালের সাহাঁয্যে যাওয়া যায়, কিন্তু স্থবাতাস বা সেরূপ সৌভাগ্য আর কন 


নিন্বজি। 


লাল এলি 


৮ সনাতন-ধন্দ্ধে মানব-জীবন । 





জনের ভাগ্যে ঘটে? এজন্ঠ অনেককেই গুণ ট|নিয়া বা নানাবিধ শ্রমজনক 
কার্য্য করিয়া অগ্রসর হইতে হয়! সুতরাং নিবৃত্তি পথটা যে কঠিন সে 
বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । এই নিবৃত্তির কঠিন পথে যে যত অগ্রীসব 
হইবে, তাহাঁর ততই মন্তয্যত্বের বিকাশ হইবে, আর যে যত প্রবুত্তিব 
স্রোতে গা ভাসাইয়। দিবে, মনুষ্যত্বের পরিবর্তে সে তত পশুত্বের দিকে 
পন্তিত হইবে। 
অনেক সময়ে দেখা যায় যে প্রবৃত্তির বরুদ্ধে চলিতে বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াও কেহ কেহ অকুতকাধ্য হয়; কোন অজানিত শক্তি যেন 
বলপুর্বক তাহাকে অসংঘত কার্যে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া নিবুত্তি বা 
মের শত ঢটেষ্টা বিফল করিয়া দেয়! ইহার কারণ কি ?_-এই 
শত্তিটি কে? এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতই উদয় হয়, এবিষনে; দা্শনিক. 
যুক্তি ও মীমাংসা আছে। 
এই জগতে দুইটা পৰস্পরবিরুদ্ধ স্বভাবযস্ত বৃহৎ শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। 
একটা “বহিরঙ্গা মায়াশক্তি” ইহার প্রভাব এইরূপ যে, ইহা জাগতিক, 
জীবমাত্রকেই স্বরূপ বা ভগবান হইতে দূর হইতে আর€. 








ডি দুরান্তরে লইয়া যায়, অন্তম্্ধী হইতে না দিয়া বাহিবে 
ত্শাক্ভ” 
“কুটস্থ। জীব শক্তি” বাহিরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়। মন ও 


ইন্দিয়াদিকে স্থিরতা না দিয়া আরও চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত 
করিয়া তুলে! প্রকৃত সত্যকে বিন্থৃতির অতল তলে নিমজ্জিত করাইয়! 
অপ্ররূত ও মিথ্যাকেই একমাত্র আশ্রয়রূপে বর্ণ করাইয়া লয় । এই 
মায়াকে শান্ত্রকারগণ “অঘটন-ঘটন-পটিয়সী” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 
অর্থাৎ যাহা সাঁধারণতঃ ঘটে না, তাহাই ইনি ঘটাইতে পাবেন, উনি 
মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিভীত করাইতে পাঁরেন' 
এই জগত স্থিতির কার্ষে ইহার ক্ষমতা অসীম। “আমি” জনে; 


মনুষ্যত্ব 





পূর্বেও ছিলাম, আবার মৃত্যুরপরেও থাকিব, ইহা ঞ্ুব সত্য, কেননা 
আত্মা অজর, অমর, নিত্য সত্যন্বরূপ। কিন্তু এই পরব সত্যকেও মায়া 
আপন প্রভাবে মিথ্যা করিয়া রাখিয়াছেন! পরকালের জন্য মৃহ্র্তের 
জন্যও চিন্তিত হইতে দিতেছেন না, সে বিষয়ে কোন চিন্তা মনে উদিত 
হইতেছে না! পক্ষান্তরে যাহা প্ব মিথ্যা, অর্থাৎ জন্ম হইতে মুত 
পর্যস্ত অবস্থা, যাহা সম্পূর্ণ বিকারপুর্ণ ও অনিত্য, যাহার কিছুমাত্র 
স্থায়িত্ব নাই !-_যাহার অনিতাতা আমরা প্রতিদিন কালচক্রের ভীষণ 
আঁবর্ভনে নিম্পেষিত জীবকুলেন আস্মীয় বান্ধবগণের মন্ম্রভেদী আর্তনাদ ও 
হাহাকার ধ্বনিতে মন্মে মন্ম্ে বিশেষ ভ|বেই অনুভব করিতেছি, সেই ঞ্ৰ 
মথ্যাঁর অবস্থাকেও আমরা এই মায়াশক্তির গ্রভাঁবে চিরস্থায়ীরূপে বব্ণ 
করিজ্ঞা লইয়াছি ! এক মুহুর্তের জন্যও এই মিথ্যার চিন্তা পারত্যাগ করিতে 
পারিতেছি না) ধন্য মায়া 3 পন্য তোমার প্রভাব । 

এই জগতে ক্রিয়াশীল, ভগবানের দ্বিতীয় শক্তির নাম “অন্তরঙ্গ 
চৎখাভিপ এই শন্তি-্টা ত্রিতাঁপ-দগ্ধ জীবগণকে শান্তির সুশীতল জলে 
স্গাত করাইয়া, প্রেমামৃত দানে অমর করিবার জন্য ভগবানের করুণাঁধারা- 
রূপে প্রকটিত! এই শক্তি মায়ার ভীবণ কবল হইতে জীবকুলকে রক্ষা 
করিবার জন্য; মায়ার বিরুদ্ধে সতত দ্বন্দ্ব নিয়োজিত । বেথানে দেখিব মানুষ 
মায়া গ্রলুব প্রবৃত্তি পথ পবিতা।গ করতঃ নিবৃন্তিব দিকে অএসর হইতেছে, 
সেখানেই বুঝিব ইহা চিতশক্তির প্রভাব 1__বখাঁনে মন্য্যত্বের বিকাশ 
দেখিতে পাইব, সেখানেই বুঝিতে হইবে ইহা চিত্শন্তির কাঁধ্য !-_যথন 
দেখিব কেহ বহিম্মুথী ইন্দ্িয়গুলিকে দমন করিয়া চিন্তবুত্তি নিরোঁধ করিতে 
সক্ষম হইয়াছে, কিম্বা ভগবানের ধ্যানে তৎপর অথবা ভগবন্নামগানে 
মাতোয়ারা, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, চিংশক্তির সফলতায় মায়াশক্তি 
এখানে পরাজিত হইয়াছে । চিংশক্তি সর্বদাই মার়। শক্তির বিপরীত 


১০ সনাঁতন-ধর্মে যানব-জীবন। 


আশপাশ পা্পীপাপিশশিপিশিিিশিপাীপ্শিসিিিশিপীপাপীশিসিটিশিসিশিপিউশিিসিসশিশিীসিসি 


আচরণ করিতেছে । মারা শক্তি জীবগণকে যেরূপ সত্য হইতে দূরে নিতে 
চেষ্টা করিতেছে, চিৎশক্তিও সেইরূপ জীবকে সত্যের দিকে, ভগবানের দিকে, 
আত্মন্বরূপের দিকে সতত টাঁনিতেছে! মায়াশক্তি জীবের বৃত্তিগুলিকে 
বহিম্তুখী করিতে চার কিন্তু চিৎশক্তি এ সকল বৃণ্তিকে অন্তম্মথী করিতে 
প্রয়াস পায়। মায়াশক্তি মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত করে, কিন্ত 
চিতশক্তি মিথ্যার আবরণ উন্মুক্ত করিয়া সতাকে বাহির করিয়া দেয়। 
এক কথায় চিংশত্তিঃ সর্দনা মারাশক্িির বিরুদ্ধে ক্রয়া করিতেছে) এজন্য 
চিশক্তিকে ভগবানের প্রয়াশক্তি” বলা যাইতে পারে । 

এক্ষণে জীবগণের উপর মায়া ও চিংখন্ির প্রভাবের তারতম্য দেখিতে 
পাওয়া ধায় ইহার কারণ কি, এসম্বদ্ধে আলোচনা কবা যাঁউক। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে মায়াশক্তির বিরুদ্ধে চিত্শন্তি সতত ক্রিয়াশীল; পরম্পর 
বিরোধী এই শক্তিদ্বয়ের দ্বন্দেরফলে একটা তৃতীয় শক্তির আঁবিভাঁব 
অবশ্রগ্তাবী। ঘন্দেরপরিণামস্বূপ * এই তৃতীয় শক্তিটার শাস্ীর নাম 
“কুটস্থা৷ জীর শক্তি”; এই জীব শক্তির উদ্গিতে জগতের যাবতীয় জীবগণ 
পরিচালিত হয়। এই জীবশক্তি প্রত্যেক মানবে পরিস্ফুটরূপে বিরাঁজমানা | 

বাহারা পশু হইতে নূতন মানুষ হইয়এছে, তাহ|দের মধ্যে চিতশক্তির 
প্রভাব সুক্সরূপে বির/জিত, কিন্তু মায়াঁশক্জির প্রভাব অত্যন্ত প্রবল; এজন্য 
তাহার। চিংশক্তির ক্ষীণকণ্ঠের অনুরোধ উপেক্ষা করতঃ মায়াঁশক্তির প্রবল 
আজ্বাঁনে উৎফুন্ন হইয়া প্রবৃত্তি পথে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। প্রারুতিক 
নিয়মে জন্মজন্ান্তরের ঘাত প্রতিঘাতে মান্য যতই মনুষ্যত্বেরদিকে অগ্রসর 
হয়, ততই মায়াশক্তি ছুর্ধল হইয়া পরে, আর চিংশক্তি আপন প্রভাবে 
মারাকে পরাজিত করিরা দীপ্তি পাইতে থাকে! একটা সর্ধবাদিসম্মত সত্য 


কি শাক শা শা াাটাাটাাাপাাটাীপপীীসিপীপাপপ শা 


+ বৈজ্ঞানিকেরা ছুইটা পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দের পবিপামফলকে “পরিণামশক্তি” 
(16591181) 19০) নাম দিয়াছেন। 


মনুষ্যত্ব লাভের উপায়। ১১ 


পিপিপি পািপিপিপাশিশিশিিসিউিসিিপী সিশিশিসিসিিিটিউিশিসিশিিসিসিসিউিটপশসিসিসি সিসি 





কথা ধা এই যে “সত্য” যতই ক্ষুদ্র বা ছুর্ঘল হউক না কেন তাহ! একদিন 
মিথ্যাকে পদদলিত করিয়! আপন গৌরবে উদ্ভাসিত হইবে! আর “মিথ্যা” 
বতই বলশালী হউক না কেন একদ্রিন সত্যের [নকট পরাজিত হইবে! 
সেইরূপ চিৎশক্তি যতই দুর্দল হউক না কেন, একদিন মাঁয়াশক্তির উপর 
গ্রভাৰ বিস্তার নিশ্চয় করিবে! আঁর মায়াশক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, 
একদিন চিংশক্তির নিকট পরাজিত হইবেই হইবে । 

যেখানে দেখা যাঁয় কোন ব্যন্তি সংযমের বন চেষ্টা করিয়াঁও সফলকাম 
হইতেছে না, সেখানে বুঝিতে হইবে, মায়াশক্তির কিঞ্চিৎ প্রভাব এখনও 
আছে, তবে উহ! অবিলঘ্বে চিংশক্জির নিকট পরাস্ত হইবে কেননা চিৎশক্তির 
প্রভাবেই সংযমের চেষ্টা আসিয়|ছে! যেখানে চেষ্টা ও অধ্যবসায়, সেখানেই 
সাফল্ঠ। সুতরাং এপ্রকার অবস্থাপন্ন ব্যক্তির নিরাঁশ হইবার কোন 
কারণ নাই । উত্সাহ ও ধৈর্যাবলম্বন করিলে অচিরেই সফলতা আসিবে 
এবং সংঘম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া শান্তি প্রদান করিবে। 

'এপধ্্যন্ত বাঁহা আলোচিত হইল তাহাতে ক্রমোন্নতিতে মনুষ্য জন্মলাভ, 
পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বের শ্রেষটত্ব, চিৎপক্তির প্রভাবে মন্তয্যত্বের দিকে অগ্রসর 
উতাদি বিষয় প্রতিপন্ন হইল । এক্ষণে মন্থুয্যত্বলাভের উপার কি, এসখন্ধে 
সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। 





মনুয্তত্ব লাভের উপায় 


আর্য/খধষিগণ অর্ধিকাঁরভেদে বিভিন্নশান্ত্রে বভুপ্রকার সাধনার উল্লেখ 
করতঃ মন্ুম্যতত্ব লাভের উপায় নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে পাতঞ্জলোক্ত 
ব্ম. নিয়মের সাধনা প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। মানব জীবনে প্রবৃত্তির 


১২ সনাতন-ধর্মে মানব-জীবন। 


কি ভীষণ প্রভাব, তাহা ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে; এই স্বেচ্ছাচার 
স্বভাঁবপম্পন্ন প্রবুত্তিকে দমন করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হইলে, 
কতকগুলি বিশেষ নিয়ন সংঘমের অধীন হইয়া চলিতে হইবে, নচেং 
প্রবৃত্তিতে নিবুত্তি আনা বড়ই কঠিন। এই নিয়ম সংযমই মহাম্রা পতঞ্জলি 
নির্দিষ্ট “্যম নিয়ম 1৮ ইহাই সঙ্ষিপত ভাবে এস্কলে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা 
করিব। 
“অহিংসা-সত্যান্তেয়-ব্রহ্মচর্ষ্যা পরিগ্রহাঃ যমা$” 
পাতঞ্জল 

অর্থাৎ অহিংসা সত্য অস্তেক় ব্রহ্গচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটা সাধনার নাম 
বন্য ”-যম অর্থ আত্মসহিষ্ণতা । 

অমহিহ সা কায়মনোবাক্যে হিংসা! পারত্যাগের নাম অন্িসা। 
কায়িক হিংসা, বাঁচিক হিংসা ও মানসিক হিংসা এই ত্রিবিধ হিংসা 
পরিত্যাগের নাম অহিংসাঁ। কারিক হিংসা কি? নিজ শরীর দ্বাবা 
অপর কোন জীবের হিংসা বা উৎপীড়ন উপস্থিত না করা। অনেক সময় 
দেখা বায় হাঁগ্ততামাসাচ্ছলে কেহ কোন পশুপক্ষী বা কীট পতঙ্গাদিকে 
উৎপীড়ন করিয়া ভীষণ ক্লেশ প্রদান করে। এই প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে; 
কেহ কোন পাখীর গলায় বাশের “চোক্গা” পরাইয়া আমোদ করিয়া থাকে, 
কেহবা উহার ঠোট ছুটী অথবা ডাঁনা দুটা সজোরে বন্ধন করিয়া কিম্বা 
উহার ভিস্বগুলি ভগ্ন করিয়াও আমোদ উপভোগ করিয়া থাকে! এই 
গকারে ভগবানের সাধের জীবকে হিংসা করা সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য । 

খিতীরতঃ বাচিক হিংসা, সর্রথা বর্জনীয়। বাচিক হিংসা কি? 
কর্কশবাক্য দ্বারা অপরের ক্লেশ উৎপাঁদন করাঁ। কোঁন কোন সময়ে 
মানুষ আপন ক্ষমতার অপব্যবহার করতঃ আশ্রিতের উপর অযথা উৎপীড়ন 
ও সর্বদা কর্কশ বাক্য প্রয়োগে তাহাদিগকে সন্ধস্ত করিয়া করিয়া তুলে ! 








মনুষ্যত্ব লাভের উপায়। ১৩ 


একটী প্রবাদ আছে, “মিষ্ট কথায় জগত বশীভূত হয়” এই প্রবাদটার 
সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই) কেননা জোর জুলুমে বাঁ অত্যাচারে 
মানবের মন বশীভূত করা যায় না, বরং স্থযোগ পাইলেই এ প্রকারে আশ 
বশীকৃত মন প্রতিশোধ লইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক | 
মিষ্টভাষীর নিকট জগত অবনত ও বশীভূত হয়। অপরের আশাপূর্ণ 
করার ক্ষমতা না থাকিলেও, একটা মিষ্ট কথ! দ্বারাও তাহাকে সন্তোষ 
করা থাইতে পারে। মিষ্ট বাক্যের অদীম ক্ষমতা দূরে থাকুক, একটা ' 
মিষ্ট চাহনি দ্বারাও অপরের সন্তোষবিধান করা যাঁয়। সুতরাং বাচিক 
'হংসা বজ্জন করতঃ সকলেরই মিষ্টভাষী হইতে অভ্যাস করা উচিত। 

ততীয়তঃ “মানসিক হিংসা” সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য ; বাহিরের ইন্দরিয- 
'গুলিজ্জক চাপা দিয়া, যদি মনে মনে অপরের হিংসা করা যায়, তবে অ।র 
অহিংসা সাঁধন কিসে হইল? স্ুতরাঁৎ মন হইতে সর্ধপ্রকার হিংসার 
ভাব দূর করিতে হইবে। যুখন হিংসার ছারা মাত্রও মনে পতিত 
হুহ্‌বে না, তখনই অহিংসার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অপরজীবকে 
ব্রণ। করাও হিংসার অন্তর্গত। পাঁপীকে দ্বণা করা উচিৎ নহে; শাস্ত্র 
প|প বা পাঁপীকে উপেক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন* সুতরাং কাহাকেও 
ঘুণা বা নিনা। করা উচিত নহে। 





* শাম্ত্রকারগণ যথা ক্রমে মৈত্রা, করুণ।, মুদিত। ও উপেক্ষা এই চারিটী ভাব অবলম্বন 
করার জন্য সকলংক উপদেশ দিয়াছেন। এই ভাব চতুষ্টয়ের ছুই প্রকার ব্যাগ্যাদৃষ্ট 
ভষ। প্রথম ব্যাখ্যা এই, এই জগতে সমান বয়স্ক সকলের সহিত মৈত্রী অর্থাৎ মিত্রতা ' 
স্থাপন করিবে । তোঁমাপেক্ষা যাহারা ছোট অর্থাৎ বাহাদ্। অধীন, কিম্বা হীন, তাহাদের 
প্রতি ককণা প্রকাশ করিবে। গুক ব: শ্রেষ্ঠ জনের নিকট “মুদিতা” অর্থাৎ সন্তোষ বা 
প্রফুল্লভীব অবলম্বন করিবে, আর পাপীকে উপেক্ষা করিবে; অর্থাৎ পাগীর নিকট 
উদাসীন থাকিবে । দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এইরূপ, খ।_-অপরের সুখ ছুঃখ পাপপুণ্য দেখিলে 
যথাক্রমে উপরোক্ত চারিটা ভাব অবলম্বন করিবে । অর্থাৎ অপরের পুণ্য দেখিলে 
দেই পৃণ্যের সহিত মৈত্রী বা মিত্রতা করিবে। অপরের ছুঃখ দেখিলে তাহাতে 
করুণ প্রকাশ করিবে । অপরের স্থথ দেখিলে মুদিত! ব। প্রফুল্ন হইবে; আর অপরের 
পাঁপ দেখিলে তাহা! উপেক্ষা করিবে । 


১৪ সনাতন: ধন্মে মানব-জীবন। 


৮৮ পি সি ৩ ১১ পি সিপিসিশিশিসিসিসি 


_ পরে!পকারার্ধে যথার্থ ভাষণের নাম সত্য। সত্যেই ধন্মপ্রতিষ্ঠিত, 
সত্যেই জগত ধৃত, ভগবান সত্যন্বরপ, সুতরাং সত্যের মত বড় আর 
কিছুই নাই। মহামায়ারমোহে পড়িয়া! একেইতো এই 
আয. অনিত্য সতত পরিবর্তনশীল মিথ্যারজগতে মুগ্ধ হইয়া, 
মিথ্যা অভিনয়েহ কাঁল কাটাইতেছি! এইরূপ অবস্থায় পুনরায় মিথ্যাকে 
আশ্রয় করিলে, আরও কতদূর ঘ্বণিত অবস্থার যে অধপতিত হইতে 
'হুইবে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। পক্ষান্তরে যতই সত্যকে 
আশ্রয় করিতে পারিব, ততই সত্যস্বরূপ ভগবানের দিকেই অগ্রসর হইব। 
স্থতরাং সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সর্বতে|ভাবে কর্তব্য । 
সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে বাকসংযম করা বিশেষ প্রয়োজন কেননা 
যাহায়া বহ্বালাঁপী তাহারা সত্যের অপলাপ করিতে বাধ্য হয়। মিতভাষী 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন, অপ্রয়োজনীয় কথা মোটেই বলা উচিত নহে; 
এই প্রকারে বাক্যের সংযম অভ্যান করিলে বাক্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত হউয়। 
বাঁক্সিদ্ধি লাভ হইবে । সাধু মহাম্মাদের মধ্যে কাহারও বাঁক্সিদ্ধি হঈয়াছে 
এরূপ কোন সমযনে দেখা যায়, ইহার কারণ এই যে তাহারা অনর্থক কে।ন 
বাঁক প্রয়োগ করেন না, সর্বদাই, সত্যে প্রতিঠিত আছেন এজন্য তাহাঁবা 
বখন যাহা বলেন, তাহাই সিদ্ধ বা সত্য হয়। 
প্রদ্রব্য গ্রহণের অনিচ্ছার নাম অস্তেক়্। অর্থাৎ পরের কোন 
একটা জিনিষ দেখিয়! সেই জিনিষ, অথবা সেই প্রকার একটা জিনিষ 
পাওয়ার লালসা জন্মিতে পারে, এই প্রকার লালসা! পরিত্যাগের নাম 
2 5 কথায় পরদ্রব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ লোভ 
_.. শৃন্ত হওয়ার নাম অস্তেয়। সমস সময় দেখা যায় 
অপরের একটা ভাল জিনিষ দেখিলে, এ প্রকার একটা জিনিষ নিজে 
সগ্রহ না করা পর্যন্ত যেন কিছুতেই শান্তি হয় না, ইহাতে & জিনিষটা 


ব্রহ্মচধ্য সাধন । ১৫ 


যদিও প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রহণ কর! হইল ন।, তথাপি পরোক্ষভাবে এ 'জিনিষটা 
পাইবার জন্য লাঁলস! বলবতী হওয়ায়, অন্তেয় সাধনের ব্যাঘাত হইল। 
সুতরাং এর প্রকার লোভি সর্ব! বর্জনীয় । 


ব্রহ্ষচর্য্য সাধন । 


এক্ষণে ব্রহ্ষচর্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিং আলোচনা করা যাঁউক। ক্রঙ্গচর্য্য 
বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ ব্রহ্মচ্ধ্য কি, তাহা জানা আবশ্তক। 
মহান্সা পতপ্রলি বলিয়াছেন-_ 


“বীধ্য ধারণং ব্রমচর্য্যম্চ | 


অর্থাৎ শরীরস্থ চরম পাতু শুক্রকে অবিচলিত ও অবিরুত অবস্থায় রক্ষা 
করার নাম ব্রহ্মচধ্য | 

আমরা যাহা আহার করি তাহা পরিপাঁক হইগ্না অসার অংশ মল 
মুত্রাদি রূপে নির্গত হর, আর সারাংশ রসরূপে পরিণত হয়। এই রস 
হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি 
হইতে মজ্জা ও মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। দেহস্থিত সপ্ত ধাতুর 
চরম পরিণাম শুক্র ; এজন্ শুক্রকে “চরম ধাতু” বলা হইয়া থাকে। এই 
শুক্রই মানবের বল বীর্য ও জীবনী শক্তি। রসাদিসগু ধাতুর তেজকে 
ওজঃ বলা হইয়া থাকে; সারভূত রসের স্থুলভাঁগ শুক্র এবং স্নেহময় 
সুঙ্্ভাগই ওজঃ-_ইহাই ব্রহ্মতেজ। এই তেজরূপ ওজঃ পদার্থ সর্ব শরীরে 
ব্যাপ্ত থাকিলেও ইহার প্রধান আশ্রয় স্থান শুক্র; স্তরাং শুক্র নষ্ট হইলে 
তদাশ্রিত ব্রহ্গ-তেজও বিনষ্ট হয়। পাশ্চাত্য প্ডিতগণ এই তেজকে 


১৩ সনাতন-ধর্দে মনব-জীবন 


(1700391) 11850897,) দেহ রক্ষার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই পদার্থের অভাব হইলে, দৈহিক বল বীর্য, স্থৃতি শক্তি, 
মেধা, উৎসাহ ধৈর্য, সৌন্দর্য, লাবণ্য, ইন্জিয়ানির স্ফৃপ্তি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়। 
যায়, তখন স্বীয় দেহ ভারও বেন ছুর্বহ হইনা পড়ে! রসেরআকর মানব 
শরীর মরুভূমিতে পরিণত হয়! সুতরাং শরীর রক্ষার জন্যও ব্রহ্মচধ্য 
পালন নিতান্ত প্রয়োজন। জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিরাছেন “70710 13 
1809, 39905981160 19 1)920)৮ অথাৎ “পবিভ্রতাই জীবন, আর স্বেচ্ছা- 
চারিতাই মরণ ।” 
মহাত্মা পতঞ্জলৈ আরও বলিয়াছেন £__ 


বত্রহ্গচধ্য গ্রতিষ্ঠায়াং বীর্ধ্য লাভঃ 1৮ 


অথাৎ ব্রহ্গচ্ধ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার বীধ্য বা মহতী শক্তি লাভ হইয়া 
থাকে । মস্তিষ্কে এই ব্রঙ্গতৈজ ঘহই সঞ্চিত হইবে ততই চিত্তের একাগ্রতা 
সান ও টিন্রশুদ্ধ সহজ সাগ্য হইবে। ব্রন্মচধ্য রক্ষিত না হইলে নারী 
দেহ্রও ব্রহ্মতেজ বা ওজঃ পদার্থ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যের ফলে 
নরদেহে ত্রহ্মণ্য তেজ ও নারীদেহে সতীত্বের বিমল জ্যোতি দীপ্তি পাইতে 
থাকে। ভারতের হিন্দু বিধবাগণ ব্রহ্মচধ্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত ও অপূর্ব মহিমা 
প্রকাশ করিতেছেন! সর্ব্বাবধ সাধনায় মূল ক্রহ্মচরধ্য; সাধন পথে কিছুমাত্রও 
অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিলে, ্রহ্মতধ্য পালন সর্বতোভাবে কর্তব্য। শাস্ত্রকার 
বলিয়াছেন»-- 


“ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্ররক্ষচধ্যং তপোভ্তমম্” 
জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্্। 


অর্থাৎ ব্র্ষচ্ধ্যই সর্কোত্তম তপস্যা, ইহার তুলনায় অন্তান্ত তপস্তা তপস্তাই 
নহে। 


ব্রহ্মচর্য্য বধ 1 ১৭ 


এক্ষণে বর্ষ পালন বিরদে রি হর, বিন শাহী ম্ত নিত 
এখানে উদ্নেথ করিব । 


কম্মনা মনস! বাচা সর্ববাবস্থাস্ সর্ববদ। | 
সর্বত্র মৈথুন ত্যাগে। ব্রহ্মচধ্যং প্রচক্ষতে ॥ 
অর্থাৎ কন্ম, মন ও বাক্য দ্বার! সর্বদা সন্ধাবস্থার 9 সর্দান মৈথুন হচ্ছ? 
ত্যাগের নাম ব্গচধ্য। শাস্ত্র মতে, মৈথুনের অই্ট অঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ ত 
বিপরীত আচরণ করার নাম্‌ বরঙ্গচর্ধ্য, যথ|-_ 
শ্রবণংকীর্তনৎ কেলি? প্রেক্ষণং গুহাভাঘণং 
সন্কলোহধাবসাযশ্চ ক্রিয়া নিষ্পৃভি বেবচ | 
* এতন্মৈথুনমন্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীধিনঃ 
বিপরীত ব্রহ্মচধ্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ুভি? ॥ 
অর্থাৎ রতি বিষয়ক কথা শ্রবণ, কীন্তুন, কেলি, দশন, গুহাভাঁষণ, সংকল্প, 
অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই আটটা সৈ্থুনেৰ অঙ্গ বলিয়া মনীধিগণ 
উদ্নেখ করিয়াছেন ইহার বিপরীত আচরণের নাম বঙ্গচর্ধ্য, মোক্ষাকা ক্ষী 
প্রত্যেকেরই ইহা আচরণ করা কর্তব্য। 
গৃহস্থগণ খতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে পীগমন 71 করিলেঃ ব্রঙ্গচারীরূপে 
গ্শ্য হইতে পারেন ! যথা 
“ভার্ধ্যাংগচ্ছন্‌ ব্রহ্ধচার। খতো ভবতি বৈ দ্বিজঃ 1৮ 
শান্তিপর্ব-_মহাঁভারত। 
এপর্যন্ত বতদূর আলোচিত হইল তাহাতে ত্রক্মচধ্য পালনের উপকারিতা 
ও প্রয়োজনীয় তা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইল, এক্ষণে ব্রহ্মচধা সম্বন্ধে বর্তমান 
কাল ও প্রাচীনরালের ব্যবহার বিষয়ে কিঞ্চিং আলোচনা করিব! 
৮ 


৮ 
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ভারতের অতীত সুবর্ণ যুগে সনাতন ধন্মাবলম্বী মনুষ্য মাত্রেরই জীবন 
চারিটা পবিত্র বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, যথা-_ 
(১) ব্র্গচধ্য-আশ্রম €২) গাহস্ক্য-আশ্রম (৩) 
বানপ্রস্থ-আশ্রম ( ৪ ) সন্্যাস-আশ্রম। সেই পবিত্র শুভ খধিযুগে, রাজা 
হইতে ভিখারী পর্যন্ত গ্রতোক ব্যক্তিকেই গুরুর আশ্রমে যাঁউয়া র্গচরধ্য 
পাঁলনাদি প্রাথমিক সাধনার প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হঈত। ব্রহ্মচ্য-আ শ্রমে 
স্সপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাহার! শাহঙ্ক্য-আ)শ্রমে প্রবেশ লাভ করিত। 
শিক্ষার সাঁফলা হেতু, সংসারের অবশ্রপ্তাবী বাত প্রতিঘাতে তাহারা আম্ম- 
ভাবা বা লক্ষ্যট্যাত হইত ন!। এই প্রকারে অনাসভ্ুভ|বে গাঁহন্ত-জীবনের 
পবিত্র ও দাঁরিত্ব পরিপুর্ণ কার্ধ্যাবলী সুসম্পন্ন করিয়া» যথাসময়ে উপঘুক্ত 
পাত্রে সংসারের ভার অপণ করতঃ তাহারা বানপ্রস্থ-আ শ্রমে প্রয়াণ ধকরিত। 
বানপ্রস্থকে কেহ কেহ “বনে প্রস্থান” এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন, সে যাহা 
হউক তীর্ণ বাসাদি ছারা নিলিগ্তভাবে গাহস্থা-আশ্রন হইতে দূরে থাকাই 
বানপ্রস্থের উদ্দেগ্ত । শীই্রারামকৃষ্ং পরমঠংসদেৰ গৃহস্থাশ্রমকে “কাজলের 
বর” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কেননা এই ঘরে যে বাঁদ করিবে, সে 
বতই সাবান হউক না কেন, একটু না একটু কালীর দাগ লাঁগিবেই 
লাঁগিবে! বানপ্রস্থের উদ্দেগ্ত, গৃহস্থাএমের এ দাগটুকু মুছিয়া ফেলা। 
বানপ্রস্থ-আশ্রমে বাস করিতে করিতে বখন তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ ও নিন্মল 
হইত, তখন তাহারা সন্যাসাশ্রমে আশ্রর গ্রহণ করিয়া, সর্বচিন্তা পরিত্যাগ 
পূর্বক সেই চিন্তামণর চিন্তায় চিন্তলীন করতঃ তাহারই নাম জপিতে 
জপিতে অন্তিমে তীাহারই পরমপদে চিরবিশ্রীম লাভ করিত। 

বর্তমান কালে ব্রহ্ষচর্ধ্য আশ্রমের অভাব হেতু পরবর্তী তিনটা আশ্রমই 
সম্পূর্ণ বিলপ্ত হইয়াছে । “আশ্রম” কথাঁটা বড়ই পবিত্র ভাবোদ্দীপক । 
আপ্যখষিগণ গাহস্ক্য-জীবনের সহিত আশ্রম নামটা সংযোগ করিয়া কি পবিত্র 


চারি আশ্রম । 


ব্রহ্মচর্য্য সাধন ১৯ 


ভাঁবই মিশাইয়া দিয়াছিলেন ! গৃহস্থ'জীবন কি পবিত্র কি সুন্দর ছিল! 
কিন্তু হাঁয়,কালের পরিবর্তনে আজ, গৃহস্থ-আশ্রমে প্রেত পিশাচের তাগুবনৃত্য, 
্বার্থময় কোলাহল, “ভাই ভাই ঠাই ঠাই”, পরম্পর পরষ্পরকে বিধ্বস্ত 
করিতে উদ্যত, এবন্িধ আস্থরিক ভাব ব্যতিত পবিত্র ভাব বড়ই বিরল! 
ইহার মূল কারণ, বর্চর্ঘ্যাদি প্রাথমিক শিক্ষার অভাব। স্ত্রতরাং সমাজকে 
বদি পুনজাঁবিত দেখিতে ইচ্ছা ভয়, তবে অচিরে ঘরে ঘবে বরহ্দচধ্যাদি প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে। মুল পরিত্যাগ করিয়া ডাল পালায় জল 
ঢালিলে বৃক্ষ কখনও জীবিত হয় না! সুতরাং মুলভিন্তি এক্গচর্যা সন্থন্ধে 
সকলেরই সবিশেষ যত্ত করা কর্তব্য । 
বাল্যকালই বরন্মচধ্য পালনের প্রশস্ত সময় । মাঁনব-জীবনকে প্রধানতঃ 
র্‌ তিনভাগে বিভন্ত করা যাইতে পারে যথা বাল্য, যৌবন 
০4505 বুদ্ধ। গুণময়ী প্রকৃতির তিগুণের বিকাশও এই 
তিন অবস্থায় পৃথক্‌ পৃথক্রূপে প্রকাশ পায়! অর্থাৎ ঝাল্যক!লে সন্বগুণের 
৷ বিকাশ, যৌবনকালে রজ্গুণের (বিকাশ ও বৃদ্ধকালে নগুণের বিকাশি 
হইয়া থাকে । বাঁলকগণ সহগুণ সম্পন্ন হওয়ায় তাহারা বিশ্বাসী, সরল, 
নিশ্চিন্ত, সদা প্রদুন্প এই প্রকার স্বভাব সম্পন্ন হয়। যৌবনের সমাগমে, 
সেই সান্বিকভাবগুলি রক্তগুণের আবিভাবে চাঁপা পড়িয়া যার, তখন বুবকগণ 
বজগুণাম্মক কন্মের দিকে অগ্রসর হয়। তৎপর বৃদ্ধকালে সমস্ত উন্দিয়াদি 
শিথিল হইয়া পরে, তখন তমগুণের উদয় হয; আল জড়তা, বিমর্ষভাব 
ত্যাপি তখন আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে ! ইহাই সাপারণ নিয়ম, উপরে 
যেশুভষুগের কথা উন্নেখ করা হইল, সেই খধিগুগে সাধনাব প্রভাবে 
উপরোক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইত! কারণ বাল্যকালে ঘাহারা 
বম্বচধ্যাদি সাধনা দ্বারা শুপ্রতিষ্ঠিত হত,তাহাদের বাল্যকালের সাহিক ভাবট। 
গাপনার প্রভাবে বান্ধাপড়িত, যৌবনের রজগুণ তাহাকে আর চাপাদিতে 


২০ সনাতন-বন্মে মানব-জীবন 


পারিত না, বরং রজগুণ সংমিশ্রণে, সত্বগুণ আরও দীপ্তি পাইত ! বাল্যের 
সারল। ও প্রফুন্নতাভাব যৌবনে আরও বৃদ্ধি পাইত ; এইরূপে বৃদ্ধকাঁলে 
তমগ্ুণের পরিবর্ডে ত্রিগুণমিশ্রিত অপুর্ব্ব সামগ্রস্তপূর্ণ আনন্দপ্রদ পবিত 
ভাবর[শির সমাঁবেশ হইয়া, জাবনকে মধুময় করিয়া তুপিত ! হায় ভারতের 
ভাগ্যে সেই সুদিন আবার কবে আপিবে ? 

দুগ্ধ মন্থন করিয়া মাখন উৎপন্ন করতঃ উহা জলে ফেলিয়া দিলে, 
যেমন উহা ভাখিয়াত থাকুক আর ডুবিয়াই যাউক, কিছুতেই আপন 
অন্ভিত্ হার।র না, কিন্তু বদি মন্থনের পুর্ধে এ দুধ জলে ফেলা যায়, 
তবে উহ! জল ভ্ইতে আর পুথক্‌ করা যাঁর না, উহার আঁপন অস্থি 
বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ বাল্যকালে ব্রহ্মচধ্যাদি সাধনা দারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইরা, 
গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে, একেবারে আপন হারা হওয়ার সপ্ত।বনখ নাই । 
পুরাকালে এ প্রকারে ব্র্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হউয়াই প্রত্যেকে গৃহস্থাশ্রমে 
প্রবেশ কৰিত; এজগ্ঠ তাহারা নিলিপ্ড ও অনীসভ্তভাবে গৃহস্থ-আশ্রমের 
পবিত্র ও গুরুতর দারিত্পুর্ণ কাধ্যগুলি সুসম্পন্ন করিয়া জীবন-সংগ্রামে 
সাফল্য লাভ করিত । অধুনা ব্রহ্মচর্যাদি প্রাথমিক সাধনার অভাব হেতু, 
সুবকগণ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতঃ উপরোক্ত ছুদ্ধের মত সংসারের সহিত 
মিশিয়া আপন অস্তিত্ব হারাইয্বা ফেলিতেছে !--ত্রিতাপের দাঁবদাহী তাঁপে 
তাঁপিত হইয়! বিশুষ্ক কণ্ঠে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া হা হতাশ ও পবিতগ 
করিতেছে ! কিছুতেই শাস্তি বা আনন্দ পাইতেছে না ! 

ভারতের ভাবী ভরসা স্থল, কোঁমলমতি পবিভ্রহ্নদয়: বাঁলকগণ. 
তোমরা ব্র্গচ্ধ্যাদি পালন করতঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হও । আবার সেই চির 
স্মরণীয় পবিত্র খষি্গের আবির্ভাব হউক !--আব|র সেই প্রাচীন শৌর্ধয 
বীধ্য ফিরিয়া আস্থক ! সেই স্ৃতি, মেধা, সেই স্বাস্থ্য, আধু, সেই সৌন্দর্য 
ও সব্গুণ রাশিতে বিভূষিত হইয়া, তোমরা সানন্দে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর, 


ব্রহ্মচধ্য সাধন । ২১ 


হও! ঘরে ঘরে আবার তোমরা খধি বালকের মত শোভা পাও! 
স্বভাব প্রদত্ত বাঁল্যকাঁলের পবিত্র গুণরাশি সাধনার দ্বারা আয়ত্ব করতঃ 
নাদর্শ গৃহী হইয়া জগতের মঙ্গল কামনায় আত্মনিয়োগ কর! ভগবান 
ও খধিবুন্দের আশীর্বাদ তোঁমাঁদের উপর বর্ষিত হউক 1! 

দেহ রক্ষার্থে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার অতিনিন্ত ভোগ্য বন্ক গ্রহণ 
শা করার নাম অপরিগ্রহ॥ ঠিক যে টুকু দরকার তাঁহাই মাত্র রাখিয়া 
ভদতিরিজ্ত সব্র্বিধ ভোঁগ-বিলাঁস পরিত্যাগ করাকে অপরিগ্রহ সাধন 
বলা হুইয়া থাঁকে। আঁনরা বশ অভাব নিজেরাউ 
গড়িয়া লইয়াছি, বস্ততঃ আমরা যত 'অভাব অন্তভব 
করি, ভগবান আমীদিগকে তত অভাব প্রদান করেন নাই। একটা 
ষ্টান্ত গা লোঁচনা করিলে অবস্থাটা কতক জাদয়ঙ্গম হইবে! যাহার দু 
কি চার খাঁনা কাঁপড় হইলে অনায়াসে চলিতে পারে, তাহার শ পোঁনর 
খানা না হইলে চলে না কেন? যে স্থলে দুইটা জামা হইলে বেণ চলে, 
সে স্থলে দশ সেট জামা দেখিতে পাই কেন? এক জোড়া জুতায় ষেখানে 
স্থন্র চলিতে পাঁরে সেখানে পাঁচ ছয় জোড়া বাবন্ৃত হয় কেন? তাই 
বলিতেছিলম আমরা আহারে বিহারে, চাল চলনে, জর্ধাবস্থার পাশ্চাত্য 
ছড় সভ্যতার অনুকরণ করতঃ নিজেদের অভাব অভিবোগ বত পরিমাণে 
"দ্ধি করিয়া, উহার বিষম ফল মর্মে মন্মে বিশেষ ভাবেই অনুভব 
করিতেছি ! স্থতরাঁং ভোণ বিলাসের উদ্দাম লালস! পর্বথা বঙ্জনীয় | 


অপরিগ্রহ 


«“শৌচ সন্তোষতপ?ঃ স্বাধ্যাযেশ্বর প্রণিধানানি নিয়ম? 


অর্থৎ শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় "9 ঈশ্বর প্রগিধান এট পাঁচটা 
সাধনার নাম ন্নিয্ক্৮নির়ম অর্থ ধশ্মাচরণ। 


১২ সনাতন-ধন্মে মাঁনব-জীবন । 


শরীর ও মনের মাঁলিন্য দূর করিয়া শুদ্ধ অবস্থায় রাখার নাম শৌচ3 
অর্থাৎ পবিভ্রতাই শৌচ। শরীরস্ত নবদঘার দ্বারা ক্রেদ, দর্গনবযুক্ত রস 
পচ উত্যাঁদি নির্গত হইয়া থাকে, এজন্ স্সান, গাত্র মার্জনা 
রঃ ইতাঁদি বাহ আঁচবশ দ্বাবা শরীর পবিক্ষাব 
করতঃ শুদ্ধ বাখা প্রয়োজন। আর চিত্ত শুদ্ধি দ্বাবা মনের মলিনতা 
দূর করাও সর্বাতোভাঁবে কর্তবা। ভগবানের নামজপ, ধ্যান, ধারণা, সৎ- 
চিন্তা উলাি দ্বাবা চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয়! আঁবাঁর 
ধৈর্য, ক্ষমা, পবোপকীব ইতাদি সত্ব গুণের বিকাঁশ হইলেও চিত্ত নিক্মীল 
হইয়া গাঁকে। 
দেহতক ভগবানের মন্দির রূপে কল্পনা করা শৌচ সাধনের অন্যতম 
উপাঁন। ঘেমন দেব-মন্নির প্রতিদিন মার্ছিত ও ধৌত করিয়ট্পিরিষাল 
বাঁখিতে হয়, চন্দন ও পপাঁদি দ্বাবা স্থবাসিত করিয়া 
গরাতিদিন ভোগ দিতে ও দেবতাঁর পুজা করিতে হয়, 
সেই রূপ আমাদের দেহ-মন্দিরেও ভগবান আম্মা রূপে বিরাঁজিত থাঁকিত্বা, 
সব্র্ববিধ সেবা গ্রহণ করিতেছেন! ভগবানের এই দেহ-মনির প্রতিদিন 
ধৌত ও মার্ভিত করা আবশ্তক, নাম জপ ও ধ্যান ধাঁরণাঁদি দ্বারা এই 
দ্রেহ-মনির স্িত আঁঘ়ারাম ভগবানের নিত্যপুজা করিতে হয়, সৎচিন্ত' 
ও সংআলোঁচনারূপী সুগন্ধা দ্রাবা দেহ-মন্দির স্বাসিত করিতে হয়. 
ভোগা বস্ত দ্বারা মন্দির স্থিত দেবতাকে ভোগ দিতে হয়, তাহ হইলেই 
আত্মারামেব পুজা' পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়! শৌচ সম্বন্ধে এই ভাবটা গ্রহণ 
করিতে পারিলে অতি সহজে চিত্ত শুদ্ধি হইবে। ভক্তপ্রবর রাম প্রসাদ 
গাহিয়াছেন “আমি ভোজন করি, মনে করি আহুতি দেই শ্যামা 
মাকে ৮ 
আপনার যে কোন অবস্থাতে অন্ুখী না হওয়া বা অশাস্তি ভোগ 


দেহ মন্দির 
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না করার নাম সন্তোষ। এ জগতে সমাঁট হইতে ভিখারী পর্যন্ত কাহারও 
সন্তোষ নাই! সকলেই অসন্থ্ট ! আশা আকাঙার 
রর জ্বালাময়ী লেলিহাঁন্‌ জিহবা সকলকেই তীর জালা 
পোড়াইতেছে!-_কাহারও শান্তি নাই বিশ্রাম নাঁই বা সন্তোষ নাউ? 
মান্তষ পূর্দার্জিত কম্মফলে স্তথ বাঁ দুখ ভোগ করিয়া থাঁকে, উহা এডাঁইতে 
পাঁরে এমন ক্ষমতা কাহারও নাই; স্থৃতর।ং আপন অবস্থায় সম্থট না 
থাকিয়া হা ভতাঁশ করিলে, কি ফল হইবে৮ এইকূপ বিচার পুর্ব্বক 
সস্থোষ লাভে যন্ত্র করা কর্তবা। বিশ্যেত;ঃ বাহিবে ভগবানের আঘাত 
অন্তরে আশীষ বর্ষণ বাতীত আর কিছুই নহে! একদিন ইহা বেশ বুঝা 
যাইবে যে ভগবান দয়াময়, মঙ্গলময় !_তীহাঁর আঘাত নিদ্দয়তা বা বঞ্চনা 
নহে !স-ককৃণা ! ক্ষতি তি 1 সন্তোযের অন্ত নাম শীস্তি! যদি 
কাহারও শান্তি লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, 'তবে সন্তোষকে বরণ করিয়া 
লইতেই হইবে, নগেৎ দাবদগ্ধ হরিণের ম্তার কেবল অশান্তির আঁগুনেই 
পুড়িয়া মরিতে হইবে ৷ 
সন্তোষ সাঁধু মহাম্সাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিকশিত অবস্থায় বিরাজমান, 
এজন্য তাহারা ঘেন এক একটা শান্তির জীবন্ত প্রতিমূর্তি! রাঁজা মহারাজার 
মধ্যেও বুঝি এই প্রকার সান্তোঘ বা প্রশান্তি দুট হয় না! এই জন্য সাধু 
মভাম্মাগণ কৌগীন মাঁত্রিক সম্বল হইলেও মহারাজ” বলিয়া সাম্বোধিত 
হয়া থাঁকেন 
বেদবিপাঁন অনুসারে কচ্ছ চান্দ্রা়ণাঁদি অতোপবাস দ্বারা দেহ গুদ 
করাকে তপস্তা বলে। কাঁহ।রও মতে চিত্তের একাগ্রাতী এবং উন্দিয় 
নিরোধেব নাম তপ। আবার কেহ কেহ ত্রিতাঁপ ও 
ভিপ। দষ্ সহিষ্ুতীদিকে উত্তম তপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া 
থাঁকেন। আধ্যাম্মেক, আধিভৌতিক ও আঁপিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ 





নম্তোহ্ন 
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বা ছুঃথ দ্বারা জীবগণ সতত তাগি [ত। দুঃখ যেমন জীবগণকে অধিকাংশ 
স্কলেই অভিভূত করিয়া ফেলে, সেইরূপ জুখেতেও জীবগণ আত্মবিস্বত ও 
মোহমুগ্ধ হয়। সুতরাং এই উভয় রূপ ঘন্দই দুঃখের কাঁরণ। এই 
ঘন্দ-সহিষুতততা বাঁ ত্রিতাঁপ জালা সহা করিবার ক্ষমতাই “ত৭৮ বা তপস্তা। 

ত্রিতাপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার ব্যাখ্যা দুষ্ট হয়, এখানে একটা উদ্ধত করা 
হইল। (১) আধ্যাক্সিক- স্বক্মরূপে বিরাঁজিত তাপ, অর্থাৎ মানগিক 
ক্লেশ। উহার উৎপত্তির কাঁরণ দুই একার (ক) মন 
হইতে জাত; বথা--কাঁমি ক্রোপ লোভ ঘোঁহ ইত্যাদি 
নিবন্ধন (খ) শরীর হইতে জাত, বাবা পিন্ত কফের বৈষম্য হেত 
জাত পীড়া নিবন্ধন । 

(২) আঁধিভৌতিক-_পঞ্চভৌতিক দেহ মাত্র হইতে জাত* তাঁপ; 
বথা_ মনুষ্য, সর্প, ব্য!ঘ্, ভূত প্রেতাদি ভৌতিক দেহ্ধাঁরী হইতে প্রাপ্ত তাপ। 

(৩) আধিদৈবিক__শীত গ্রীন্মাদি খতু বিপধ্যয় ও দৈব ঘটনা 
হইতে জাত তাপ; যথা-অগ্নি, বাত্যা, অতিবুষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুভিক্ষ, 
সহামারী, ভূমিকম্প প্রভাত হইতে প্রাপ্ত তাপ। 

এই ত্রিতাপ জগতে সতত ক্রিয়াশীল, জীবগণ অহরহ এই জালাময়ীর 
ভাষণ জ্বালায় দগ্ধ হইতেছে ! এই ছুঃসহ তাপ সন করিবার ক্ষমতা লাভ ন! 
করিলে, জীবের জীবনতার দর্বহ হইতে থাকিবে, সংসাঁরটা জীবের পক্ষে 
সরুভূমির তুল্য হইয়া উঠিবে! সুৃতবাং ভ্রিভাপ আহা করা শ্রেষ্ঠ তপন্তা। 
অতএব স্থখে ছুঃখে, রোগে শোকে, সম্পদে বিপদে, লাঁভাঁলাভে, জয় 
প্রাজয়ে, শীত গ্রীন্মে, সর্বত্র সর্বাবস্থায় দ্বন্দ সহা করার অভ্যাস লাভ 
করতঃ সাম্যভাব অবলম্বন করিতে শিক্ষা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য, তা 
হইলেই ছুখের অবদান হইবে। নিয়তি ছুঃখের বেশে উপস্থিত হইলেও 
বাহার চিন্তে কোন প্রকাঁব চাঞ্চল্য বা বিদ্রোহ প্রকাশ পায় না, ঘিনি 


ত্রিতাপ। 
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উহাকে কন্ম ফলের দণ্ড বা ভগবানের দাঁন বলিয়া সানন্দে গ্রহণ করিতে 
পারেন, তিনিই ছুঃখকে জয় করিয়! শান্তি লাভে সমর্থ হয়েন !! 
মন্ত্রাদি অর্থ চিন্তা পুর্বক জপও শাসম্ত্রাদি ভক্তি পূর্বক অধ্যয়নের নাম 
স্বাধ্যায়। অর্থাৎ নামজপ, স্্োত্রপাঠি, শান্্াধ্যয়ন, সঙ আলোচনা, 
সৎ সঙ্গ ইত্যাদি স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত | যে শাস্ত্র অধ্যয়নে 
বা আলোচনায়, অগবা থে চিন্তার কলে, ভগবদাঁবের 
উদ্বীপণ হয় তাহাইি আচরণ করা সন্্বগা কর্তব্য, এই সাঁপনাঁন নামই স্বাধ্যায়। 
ঈশ্বরে আম্মসমর্পণ করতঃ ভক্তি 9 শ্রদ্ধা সহকারে তাহার উপাসনা 
কবার নাম ঈশ্বর প্রণিপ।ন। ভগবানে আত্ম সমর্পণ করা কঠিন হইলেও 
উহা জর্বাঙ্গ সুন্দর ও বড়ই নিরাপদ সানা । জনৈক 
নহা্সা বলিয়াছেন “মানবের ছুর্দলতাতে ভগবানের 
বল বৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার রূপা উপলব্ধি 
হয় । সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ না করিলে তাহার হওয়া যায় না, 
আর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ হইয়াছে কিনা তাহী দ্রুখ না আসিলে বুঝা যায় না! 
দুখই জীবের পরীক্ষা ।--সমস্ত চিন্তার ভার ভগবাঁনে অর্পণ করতঃ তাহার 
হানে আপনাকে সম্পূর্বপে ছাড়িয়া দিয়া অচঞ্চল শান্তিতে চিত সমাহিত 
করাই আনন্দ 1” সর্দ কর্মফল ভগবানে অর্পণ করতঃ শুধু কর্তব্যবোে 
নিঙ্গাম ও অনাঁসক্তভাবে কন্ম করিলে, গুণক্ষয়ে মোক্ষলভ সুনিশ্চিত । 
হাই গীতাতে ভগবান, অজ্জীনকে নানাভাবে ননীকথার এই শরণাঁপন 
হওয়ায় শ্রেষ্ঠ পথে আমিতে আকুষ্ট করিয়াছেন! যথা_-ণসন্ব ধন্মীন্‌ 
পরিত্যজা মাঁমেকং শরণং ব্রজ” অর্থাৎ সমস্ত পন্মান্ত্ঠান পরিত্যাগ করতঃ 
একমাত্র আম|রই শরণাপন্ন হও । 
“তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব ভাবেণ ভারত । 
তৎ্প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্র।প্ন্যসি শাশ্বতম্‌ ॥৮ 


স্গাব্যানক্জি। 


০৮০] 
প্রনণিন্ানন। 
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অর্থাৎ হে ভার, সর্বতোভাবে তীহারই শরণাপন্ন হও ভাহারউ ্রসাদে 
পরাশান্তি ও নিতালোক প্রাপ্ত হইবে । 

উপরোন্ত যম নিধনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে রপুগুলি আপনিই বনীতূত 
হইবে। কারণ, বঙ্গচর্ধ্য দ্বারা কাঁম, অহিংস দ্বারা ক্রোধ ও মাঁৎসর্ধ্য, 
আস্তেয় দ্বারা লোঁভ, সতা ও তপ দ্বারা মোহ, সন্তোষ ও অপরিগ্রহ 
দ্বাৰা মদ জর হয়| এতৎ ব্যতিত প্রত্যেক রিপুর বিরুদ্ধ বৃত্তির অন্তনীলন 
করিলে হাঁহাদিগকে জয় করা যাঁয়। কামের বিরুদ্ধ বৃত্তি ভক্তি; বু 
ভন্ভি পথে অগ্রদর হওয়া যাইবে, ঘতই ভগবন্নাম ও প্রেমে মাতোয়ারা 
হইবে, কাঁম ততই হীনবল হইবে। ক্রোর্পের বিপরীত বুন্তি ক্ষমা ও দয়া; 
জীবে দয়া বিমুখ ব্যভ্তি কিবপে ভগবানের দয়া আকর্ষণ করিবে? 
কিবূপে ভগবত রুপা লাভে সমর্থ হইব! এই প্রকার বিচাব পূর্বক য়া ও 
ক্ষমা পুত্তিব অন্তণীলন করিল ক্রোধুক জয় করা! বাইবে। অন্যান্য বিপ- 
গুলিকে পরিণাঁনফল ৪ নিআ্ানিহা বিচার দ্বাবা জয় কবিতে হর। 


পুরুষকার ও দৈব। 


মনতষ্যত্ব দাঁধনের একটা প্রধান উপ|য় পুক্ষকাঁর। অধ্যবসাঁর জঙ্ 
চেষ্টার নামই পুকবকার। অধ্যবসায় ও চেষ্টা ব্যতীত কি সাঁধক-জীবন কি 
কশ্া-জীবন কোঁন জীবনেই উন্নতি লাভ করা যাঁর না । পুরুষকাঁরের 
সহিত দৈবের একটী অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। কেহ দৈবের প্রাবল্য হেতু 
দৈবকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া পুরুষকাঁরকে একেবারে নির্বাসনের ব্যবস্থা 
চে আবাঁর কেহবা পুক্ষকাঁরকেই একমাত্র বরণীয়রূপে গ্রহণ 

রহঃ দৈবকে একেবারে অগ্রাহ করিতে উদ্যত! এই উভয় বিধ লোকই 


পুক্ষকাঁব ও দৈব । ২৭ 


পৃকষকার ও দৈবের প্রকৃত মন্দ উদঘাটনে অসমর্থ হইয়া ভান্ত মত অব- 
লম্বন করিয়াছেন ! পণগ্ডিতদিগের মধ্যেও এবিষয়ে নাঁনাপ্রকার বাঁদবিসম্বাদ, 
ও নানাপ্রক!র কল্পনা জল্পনা দেখিতে পাঁণয়া যাঁয়, উহা! ছ্বারা প্ররুত রহস্য 
ভেদ না হইরা বিষরটী আরও জটল হইসা পরে। সাঁধন-পণ্ডিতগণ 
পুক্বকার ও দৈব সম্বন্ধে কিৰপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাই এন্তলে 
আলোচা । 

পুরুষকাঁব বা দৈব কোনটীরই প্রভাব কম নহে, উইটাই প্রবল। 
দৈব কি £_ পৃর্দ জন্মরুত পুরুষকারের পরিণাঁম ফলের নাম দৈব! পুর্ব 
জন্মে যেপ পুকুবকাঁর করা হইয়াছে, সেই রুত কার্ষোর ফলই ইহ জন্মে 
দৈব কপে প্রকটিত হইয়া কর্মফল প্রদান করিতেছে! এইরূপে উহ 
জন্মের পুরুষকাঁরই ভাবী জন্মে দৈবরূপে কম্মফল প্রদান কবিবে ? 
স্ততরা” পুরুষকীব বাঁ দৈব কোনটাই বুথা নহে ) উহাদের পরষ্পরের মণ 
অচ্ছেছ্ত ও ঘনিঈ সম্বন্ধ রহিয়াছে | এজন্য শুধ দৈবের দোহাই দির 
পূরুষক।রে অমনোযোগী হওয়া নিতান্ত গহিত! কেননা উহ জনে 
কশ্মীন্তযাঁধী সুথ ঢঃখ ঘাঁহা ভোগ হউক না কেন, পরজন্ম সম্বন্দে আঁমিউ 
ঘে আমার ভাগা-নিয়ন্তা! ভাবী জনের সুথ দুঃখের ভাঁব যে আমাবই হাতে 
স্ত রহিয়াছে! সুতরাং পুক্ষকার বে সর্বতোভাবে অবলম্বনীয় তাহাতে 
কিছু মাত্র সনোহ নাই। 

সামান্ত পুরুষকাব বা কন্মের চেষ্টাও বুগা নহে উহা একদিন ফল 
প্রসব করিবে; দৈব প্রতিকুল থাঁকিলে, কন্মেব ফললাভ শীঘ্র নাঁও হনে 
পারে, তথাপি সেই কন্ধ বৃথা হউবে না; কর্মফল সগ্ভ অবস্থায় স্ক্সভাবে 
এ কন্মে অবস্থান করিবে, মথনঈ দৈবের প্রতিকূলতা অপক্ৃত হইয়া 
অনুকুল ভাবের উদয় হইবে, তখনই এ কন্ প্রসবিত হইয়! যথাযোগ্য 
ফল প্রদীন করিবে! দৈব বা কর্ম ফলের ভীষণ প্রতিকূলতা থাকিলে, 


১৮ সনাতন-ধর্মে মানব-জীবন। 


বর্তমান কর্মের ফললাভ ইহঞ্জন্মে না হইয়া পর জন্মেও হইতে পারে, 
কিন্ত ইহা গ্ুব সত্য যে কর্মের চেষ্টা বিফল নহে, যত দিনেই হউক উহা! 
একদিন সফলতা লাঁভ করিবেই করিবে ! 

অনেক সময়ে দেখা যাঁয় কেহ কেহ বিষয় কম সম্বন্ধে বেশ অধ্যবসায়ী, 
কিন্তু দশ্মীচরণ সঙ্ধন্ধে অম্পূর্ণ উপ্ল্সীন্ন ! তাহারা বলিয়া থাকে যে, 
কপাঁলে থাঁকিলে কিন্বা ভগবানের ইচ্ছা হইলে আপনিই বন্দু লীভ হইবে 
চেষ্টা করিলে আর কি হইবে? এই শ্রেনীর লোক বিষয় কম্মের.ব্লা 
পুর্ণভাঁবে পুকুষকার, আর ধর্মের বেল! সম্পূর্ণ দৈবের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ 
কপটাচরণ পূর্বক আম্ম-প্রতারণ|ই করিয়া থকে । অবশ্য দৈবের উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করাও একটা উচ্চতর সাধনা; কোন কোন সাধু মহাস্মা এই 
ভাব অবলম্বন করতঃ “আকাশ বৃত্তি” গ্রহণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাহারা 
এক স্কানেই বসিয়া থাকেন, কোন প্রকার আহার্ধা সংগ্রহের চেষ্টা করেন 
না, ভগবৎ প্রেরণায় যাহা কিছু অযাচিত ভাঁবে উপস্থিত হয় তাহতি গ্রহণ 
করিরা থাকেন! এক কথার তাহারা সর্বচিন্তা ও চেষ্টা পরিতাঁগ 
করিয়া একমাত্র ভগবানের ইচ্ছার উপর সর্বতোভাবে নিভর করিয়া! থাঁকেন। 
এবন্িধ নিয়ের ভাব সাধারণ মনুষ্টে আসিতে পারেনা! অতএব 
সাধারণ লোকের পক্ষে ধন্ম সম্বন্ধে দৈবের উপর নিভরতাঁর ভাব প্রকাশ 
করা, কপটতা! ও আন্ম-প্রতারণান নামান্তর মাত্র! বিশেষত; আমরা ঘন 
বিষয় কন্মন সম্বন্ধে নির্ভরণাল না হইয়া সতত অর্ববিষয়ে পুকরুষকার করিভেছি 
তখন ধর্মের বেলা দৈবের দোহাই দেওয়া কত দু যুক্তিসঙ্গত, তাঁহি' 
সহজেই অনুমিত হইতে পারে! সুতরাং ধম্মাচরণে বিশেষভ।বে পুরুষকার 
করা কর্তব্য। 

ধন্মার্থে পুরুষকার করিতে সাঁধারণতঃ মানুষ কি প্রকার উদাসীন তাহ 
মহাভারত হইতে একটা ক্ষুদ্র দৃ্টান্তঘারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এক সমরে 


পুরুষকাঁর ও দৈব । ২৯ 





২২ ৯৯-৯৯িটিশশিসিস পিটিশ পিসি পপি পর্পিপিশিসিত 


ভগবান শ্রীরুষ্ণ ও ধন্মরাজ যুরিষ্ঠির একটা বনের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন,এমন 
সময় ভগবত মায়ায় একটা অঠিনব দৃণ্তের আবির্ভাব 
হইল। ঘুর্িষ্টির দেখিলেন একটা বৃক্ষের ডালে একট" 
মধুচক্র রহিয়াছে, এ চক্র হইতে অনেকক্ষণ পরে এক একটা মধুর ফোট, 
নির্গত হইতেছে । উহার তলদেশে একটা ঘুবক মধুপাঁনের জন্য উন্মন্ত ইইয়' 
চক্রের নিম্নে সোজীস্ুজিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া উদ্দে দরষ্টিনিবদ্ধকর 5ঃ মু 
ব্যাদান করিয়৷ রহিয়াছে»আর বখনই মধুর এক একটা ফোটা মুখে পড়িতেছে, 
অমনি উহা পাঁনকরতঃ পুনরার আর একটা ফোটা পাওয়ার প্রত্যাশায় 
উদ্‌গ্রীব হইতেছে! যুবকের পশ্চান্দেশে একটা ভীষণ কলগপ ফণা বিস্তার- 
পূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া যুবকের মস্তকোপরি লেলিহান জিহবা বিস্তারকরত; 
তাহাক্কে দংশন করিতে উদ্যত | বুধিষ্টির দূর হইতে এই বিশ্ময়জনক ভীষণ 
অবস্থা দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও দুবককে পলায়ন করিতে 
বলিলেন, কিন্ত যুবক নিরুত্তর ও পুর্বববৎ অচলভাবেই রহিল। তখন বুরিষ্টির 
ইঁ যুবকটাকে রক্ষা করার জন্য তাঁহার দিকে সবেগে পাবমান হইয়া বলিতে 
লাগিলেন, “ওহে মধুলুনধ ত্রান্ত যুবক ! পাঁলাও পালাও।--কালসপ তোমাকে 

ংশন করিতেছে! অতি সত্বর দুরে প্রস্থথন কর)” খুবক পুর্ব মধুচক্রে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই বুথিষ্টিরের দিকে হস্ত গ্রসানণপুর্বাক তাহাকে আশ্বস্ত 
করিবার জন্য বলির! উঠিল “আর এক ফোটা”! তন্বঙতান্তে “।ননপ দংশনে 
সুবক ভুঁমিতে অবনু্টিত হইয়া মৃত্ামুখে পতিত হইল ! এত চেষ্টা করিরাও 
বুধিষ্ঠির এই যুবকটাকে রক্ষা করিতে ন। পার, তিনি সেখানে বিষগ্রবদনে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। যবষ্ঠিরকে ভ"্বস্থ দেখিতে পাইয়া, ভগবান 
তাহাকে সান্বনা প্রদানপুর্বক বলিলেন, “হে ধুণিষ্ঠির তুমি ক্ষুপ্ন হইতেছ কেন? 
বাঁহা দেখিলে ইহাই সংসার চিত্র! সংসারে সর্বদাই এই প্রকার অভিনয় 
হইতেছে! এ মধুচক্রই সংসার, আর এ মধু ফোটাউ বাসনা কা।মনাদি 


সংসার চিত্র। 


৩০ সনাতন মানব-জীবন | 


তি আর এঁ সপ ্ মৃত্যুরূপী ম মহাকাল! ! মায়ায় জীব সংসারচক্ে আবদ্ধ 
হইয়া উত্মন্ত বাঁসনা কামনার চিরঅতৃপ্ত আকাঙ্ষা লইয়া মৃত্যুর দিকেই 
অগ্রসর হইতেছে। মৃত্যু সন্নিহিত হইলেও দ্ররাশা পরিত্যাগ করিতে 
'পারিতেছে না-_একবারও মৃত্যুচিন্তা করিতেছে না! এইরূপে জীবগণ 
ছুরাকাঙ্ফার তীব্র হলাহলে জঙ্জরিত হইয়া, অতৃপ্ত বাসনায় জালামর়ী উত্তাপে 
বিদগ্ধ হইয়া, সুত্ুর করাল কবলে চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছে '” 
এই মধুচক্রের ভাবটা সাংসারিক জীবনে পরিস্দুটরূপে বিদ্যমান দেখিতে 
পাওয়া যায়, ধন্মবিষয়ে পুক্রুষকাঁরের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা 
অনেকেই বুঝিতে পারেন, ত ব তাহাদের মতে এ প্রকার চেষ্টা করার ইচ্ছা 
গ[কিলেও কেবল সমর অভ।বেই তাহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না! 
একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট বুঝা যাইবে । জনৈক ব্ান্তি যের্ট ঈচ্ছা 
করিতেছেন বে, তাহার পুক্রটাকে একটু মান্ুধ করিতে পাঁরিলেই সংসারের 
ভারটা তাহার উপর কতকটা দিয়া ধন্মপাধনা করিবেন, তৎপর যেন তাহার 
পুত্র বেশ উপযুক্ত হইয়া বিষয় কম্ম করিতে লাগিল, তখন মনে হঈতে 
লাগিল এই নাঁতনীটার বিবাহ না দিলেই চলে না এর পরই ধন্ধকম্মে মন 
দিব। নাতনীটার বিবাহও হইল, ইতিমধ্যে একটা পৌত্রের জন্ম হইল। 
এক্ষণে পৌন্রটার অন্প্রাশন না দিলেই চলে না 1 যাহা হউক এই ব্যাপারের 
পরে নিশ্চয়ই ধম্মে মন দিবেন এরূপ জঙ্কগ্ল করিলেন। খন বেন একটা 
বৈষয়িক গোলমাল উপস্থিত হইয়া ভ্রতিবর্গের সহিত মোকদমা রুজু হইল! 
আর সময় কোথায় ?-_ বড়ই বিভ্রাট! এই প্রকারে মোকদ্ম! ব্যাপারের 
অবসান হইতে না হইতেই আরও দুএকটী নাতি নাতনীর বিবহাদির ও 
সময় উপস্থিত হইল! এইকপে জীবনব্যাপি সাংদারিক নানাবিধ গোলম।ল 
চলিল, ধর্কর্মের সময় আর হইল না।-- ইতিমধ্যে শমন রাজার নিকট 
হইতে তলপ আসিয়া! পরায়, ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া সংসারের নিকট হইতে 


রষকার ও রঃ ] ৩১ 


উে্শিসিউ সি ৯৯ ৯৯ সিসি সাপ 


চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইল! সং রে মোহ আ আর এক ফেটা 
পাঁন করিতে না করিতে, মহাকাল মর্প দ'শন করিয়া ফেলিল |! 

সংসারের গোলমাঁল কিছুতেই মিটিবে না) প্রত্যেকের জীবনেই একটা 
না একটা কর্তব্য সম্পাদনের গুরুতর দায়িত্ব থাকিবেই থাকিবে 1--একেবারে 
নিশ্চিন্ত শান্তি পরিপূর্ণ অবস্ত। সংসারে বিরল, সুতরাং এই সাংসাৰিক 
গোলমাল এবং কৌলাহলের মাদোই ধশ্ম সাধনের জন্য একট! সময়, শত বাধা- 
বিদ্ব উননজ্বনকরত; বলপুর্নক করিয়া লইতে হইাবে। নচেং এই সাঁধন্বোগ্য 
দ্ুলভ মানবদ্ে লুভ করিয়াও বলীবাদর শ্ায শুধু সংসারের বোঝা টানা 
সার হইবে !-_সব্দ রসের আনার, অপূর্ব ভতগ অযুল্য মানবজীবন পাইয়াও 
পশ্ুপক্ষীর স্তায় অজ্ঞানভার গুদ গণ্ডীতে আবদ থাকিরা, জন্মমৃত্যুর অশ্ব 
ক্রেখদ্জক পথেই পুন; পন; বিচরণ করিতে হইবে 1। 

এক্ষণে সচ্চিদাননমু্তি "দ্বতা প্রেছের অতীত নিন্ত শুদ্ধ নিরগ্রন আ্রপ্তর 
বঙ্গের শ্রীচরণসরোজে প্রথিপাতকরত;ঃ এই অধ্যায়ের বক্তব্য ণেষ করিলাম। 


নিত্যং শুদ্ধং নিরঞ্নং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং। 
দৈতাদৈতবিবন্জিতং গুরুত্রহ্ষ নমাম্যইস্‌ 


হরি ও তত সৎ 


ঘনাতন-ধন্মে মানব-তজীবন | 


ছেলত্ভীল্স জন্বণান্স £ 
দেবত্ব। 


মনুষ্যত্বের পুর্ণ বিকশিত অবস্থাই দেবন্ব। যখন মানুষ আপনাকে শুধু 
স্বার্থের কষুদ্রগ্ডিতে আবদ্ধ রাখিতে চাঁয় না, আপনাকে অসীমে বিলাইয়া 
দিতে প্রয়াস পাঁয় তখন সে দেবতা । পরার্থে আন্মনিয়োগ দেবস্বের ধলক্ষণ । 
বখন মান্বষ আপন প্রতিবাসী বা ছঃখীর ছুঃথে সমবেদনা প্রকাঁশ ও যথাসাধ্য 
স্বার্থত্যাগ করতঃ তাহার দুঃখ দূর করিতে চার, তখন সে দেবতুল্য। 
পরোপকার কবাই যাহার জীবনের প্রপাঁন ব্রত ও অবলম্বন, তিনি নররূপী 
দেবতা! ধনকুবেরগণ কুপমণ্ড,কের স্ঠায়, চাটুকার পরিবেষ্টিত হইয়া ভোগ 
বিলাসে মন্ত থাঁকাই শ্রেষ মনে না করিরা যখন দেশ ও তীর্থ পর্যাটনাদিতে 
অভিজ্ঞতা ও শিক্ষীলাভ করিতেছেন, আপনার অর্থ পরে।পকার ও দেশ- 
হিতকর কার্যে বায় করিয়া, অর্থের বথার্থ সদ্ব্যবহার করিতিছেন, তন 
বুঝিতে হইবে তাহাদের মধ্যে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইতেছে! বিপন্ন নরনারী- 
গণের সেবা এবং জন্মভূমিব সেবা ভগবানের সেবা ব্যতিত আর কিছুই নহে। 
নাহারা স্বদেশের অকুত্রিম সেবায় সম্পূর্ণ আম্মনিয়োগ করিরাছেন, দেশের 
9 দশের উন্নতি সাধনই যাহাঁদের জীবনের পবিত্র ব্রত, সেই মহাম্মাগণ 
নরাকার হইলেও দেবতা !--তাহাঁদিগকে দেবতার গ্ভায় সন্মান প্রদান 
করিলে উহা! যোগ্য পাত্রেই অর্পণ করা হইবে ! 


দেবত্ব। ৩৩ 


২২ শীট ৯৩ 
২৮ ৯ সি ভা 


সংযম, পর৫পরত|। এবং  ভমবংপরায়ণতা, ি ভিনটা দেবত্বের 
সব্বপ্রধান লক্ষণ । প্রথমটার সাঁফল্যে, হৃদয়ে শাগ্চিলভ ; দ্বিতীয়টার সফল্যে, 
দীবে প্রীতিলাভ, আর তৃতীয়টার সফলতাঁয় ভগবানে ভক্তিলাভ হইয়! 
ঃ [কে ।  কলি-কলুষ-নাশন পতত-পাবন পরম দয়াল প্রেমাব্তার 
(িগোরাঙ্গদেব, চারিশ তব পৃর্ধে দমগ্র ভারহব্যাপী দে অমূল্য মহাবীজ 
্ুরাপন কারয়া গিয়াছেন, বাহার অবশ্ঠপ্তাবী সফলতা তিনি মহোমাসে 
ধুঁবজয় নিনাদে জগতে ববোষত করির। গয্াছেন, সেই “জী দস্তা 
কনা ক্রি” » রূপী মহাবীজ অগ্করিত, পণবিত ও পত্র পুষ্প ফলে 
্ শোভিত হইয়! আজ সমগ্র ভারতব্যাপা কপ্পতরুরীপে শোভা পাইতেছে। 
মহাবুক্ষের স্থুণাতল ছায়ায় আশ্রয় লবার জন্ভ আজ ভারতের নরনারা 
তুই দেখিতে পাই, নররূপা নাবায়ণ সেবার মহাবত আজ দেশে 
1, গ্রামে গ্রাদে উদযাপিত! দলে দলে যুবকগণ এই ম্হাররত গ্রহণ 
কুয়া কতাথ হইতেছে; দুর ছ্খ মেচনে, বন্থার্তের কাতর প্রার্থনায়, 
রখ জ ধবকগণের দয় করুণ[রসে বিগলিত। আবার £হ1ও দেখিতে পাওয়া 
রা বে, নামের বন্।তে জগতের সন্বারধ ধন্ম সম্প্রদায় ভাপিয়ছে। হিন্দ 
কমান, বঙ্গ খুষ্টান, বৌন্ধ জৈন, সকলেই নাম গনে মন্ত! জাম্প্রদায়িক 
তাৰ নাম-তরঙ্গে চির তরে ডুবিয়া গিয়াছে ধনী মানী, জ্ঞানী অজ্ঞানী, 
রি নারী, সকলেই নামের সুণাতল প্রশ্রবনে শ্নাত হইয়া ত্রিতাপের দাবদাহী 
পদুব কারে প্রয়াস পাইতেছে। 
পুব অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে থে জগতে নবাকার পশুর অভাব নাই 
রে হহ1ও দেখতে পাওয়া যায় ধে, নবরূপী দেনতাও বিরল নহে! 
1র উন্দিয়গণ সংঘমিত, অথ পবোগপক!বে নিয়োজিত, যাহ! জদয় পর্‌- 
মৌচনের জন্য করুণার পিতা? মন ভগ [বনের নান প পানে 


* ইহাই পরার্থপরত। বা! জাবে প্রাতি এবং ভগ্গবৎপ রায়ণতা। 
৩ 















৩৪ সনাতন-ধন্মে মানব-জীবন 


বিগলিত, এবছিধ মহাম্সার অভাব নাই, ইহারা গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী, 
আর সন্যাসী হইয়াঁও গ্ুহী! ইহারা নররূপী দেবতা! একটা প্রবাদ 
আছে, “দশের মুখে জয়, দশের মুখে ক্ষয়” উহা! অতি সত্য কথা, দশজন 
বাহাঁকে মান্ত করে, দেবতার স্তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাহাতে যে দেবত্বের 
প্রতিষ্টা হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

আমার পরিচিত দুইটা যুবক বিগত ১৩২০ সালের বন্তার্ভ-সেবার কাধ 
সুসম্পন্ন করত: ফিবিবার পথে, কলিকাতাঁর বাঁগবাজার স্থিতা জগন্বার 
অংশাভৃতা আশ্রীমার* শ্রীচরণ দুশন করিতে গিয়াছিল, মা তাহাঁদের সহিত 
আলাপে বুঝিলেন বে ভাঁহারা সেবাকাধ্য শেষ করিরা ফিরিতেছে, তখন 
জনৈক ব্রক্গচারীকে ডাকিরা আপনার স্বভাঁবসিদ্ধ সরলভাষার বলিতে 
লাগিলেন “ওরে শুনেছিন্‌ এরা বস্তায় সেবা করতে গিয়া ছিল, আহা এরা 
(দ্ব্ছেলে !__এরা দেব ছেলে 

নররূপী নারায়ণ সেবা দেবত্ব প্রভৃতি চরম লক্ষে উপনীত হওয়াঁৰ 
অন্যতম উপ|য়, তাই দূরদশী গহাম্সা স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ ইহ্বীপ 
বিশেষ পক্ষপ|তী ছিলেন এবং আ্রারামকুষ্ণ মিশনও এই পবিত্র সেবার 
গ্রহণ করতঃ ধন্য ও কুতকতার্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। 


দেবত্বলাভের উপায় । 


এক্ষণে দেবত্ব লাভের উপায় কি? কিরূপে মানব স্বার্থত্যাগ করিয় 
এদবহে উপনীত হইতে পারে এ বিষয়ে আলোচনা করা বাউক। স্বাথঃ 
জীবের জীবন ও অবলম্বন, অথচ বাখত্যাগ রি না পারিলে দেব; 


সং  অঞ্রীামরু্চ পরমভং ং্স দেবের সহধন্মিনী। 


দেবত্লাঁভের উপাঁয়। ৮৪. 


লাভ সুদুরপরাহত ! এই স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করিতে হইলে, কঠোর 
অনুশীলনের প্রয়োজন, কতকগুলি বিশেষভাব অবলম্বন ব্যতিত স্বার্থত্যাগ বা 
ক্ুদবত্ব লাভ হইতে পারে না। আধ্যধধিগণ এ সম্বন্ধে বহুপ্রকাঁর উপদেশ 
সূ্নয়াছেন, তন্মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটা এখানে সংক্ষেপে উদ্লেখ করা হইল । 

তু দেবন্ব লাভের প্রধান উপার আসক্তি পরিত্যাগ করতঃ ভক্তি লাভ। 
ক্তির সহিত আসক্তির অতি নিকট সম্বন্ধ। ভর্তি কি? শাগডিলা 
খধি বলিয়াছেন চন! পর্লান্যুক্ল ভিন্ল্রীশ্বল্জে” 
অথাৎ পরমেশ্বরে.. পরম অনুরক্তি, বা প্রাণের এঁকান্তিক 
টানকেই ভক্তি বলে। প্রাণের একাস্তিক টান ভগবান 
কল জীবকেই দির[ছেন। জীবমাত্রই প্রাণের এন “টান, দ্বার। বখন বিষয়ভোগ 
বে তখুন সেই টাঁনকে “আসক্তি” বলা হ্য়। কৃপণ ব্যক্তির ধনের উপৰ 
্ টান, স্বামীর প্রতি স্ধীর থে টান, অথবা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে প্র।ণের টান 
ধূঁকম্বা বিষয়ী বাক্তির বিষয় সম্পন্তির উপর যে প্রাণের টান এই সকল টানের 
'(য আসক্তি! আবার প্রাণের এই টানগুলি যখন বিষয় বাসনা হইতে 
খু্দবিয়া ভগবানের দিকে আকুষ্ট ও পরিচালিত হয়, তখনই উহাকে “ভক্তি” 


কনা হইয়া থাকে । তাই ভক্ত বলিয়াছেন__ 

“ঘ। চিন্ত। ভূবি স্ত্রা-পুভ্রপৌত্রভরণ-ব্যাপার সম্ভাষণে 
বা চিন্ত। ধন-ধান্য-ভোগ-যশসাংলাভে সদ। জায়তে । 

স চিন্ত। বদি নন্দনন্দন-পদদ্বন্দারবিন্দে ক্ষণং 

কাচিন্তা বমরাজ-ভীম-সদন-দবার প্রয়াণে গ্রভে। ॥৮ 
অর্থাৎ হে প্রভো, এসংসারে স্ত্রী পুত্র পৌআদির সন্তোষ ও ভরণ পোষণের 


নমিত্ত ষেরূপ একান্তিক চিন্তা করা হয়, বশল|ভের জন্য এবং ধন এশ্বধ্যাঁদি 
বয় ভোগের জন্ত থেূপ চিন্তা করা হয়, সেইরূপ এ্রকান্তিক চিন্তা যদি 












৩৬ সনাতন-ধর্শে মানব-জীবন । 


-৬৮৯৯০৮৯৮৮িশাশশিশসিট পিপিপি পিপিসিসিন লতি 


ননানন্দন শ্রীরুষ্ণের নুগলচরণ কমলে ক্ষণকালের জন্যও অপিত হয়, তাহ: 
হইলে ভীষণ যঘমরাঁজের দ্বারে যাইতে অর্থাৎ মৃত্তাতে আর চিন্তা কি? 
আধ্যপ্ষিগণ ভভ্তিকে শান্তিরপা, পরমানন্দরূপা, পরমপ্রেমরূপা ও 

অমৃত স্বরূপা বলিয়া বর্ণনা করিয়!ছেন ! যথা 

“৪ শান্তিরপাৎ পরমানন্দ রূপাচ্চ |৮ 

“ও সা কম্মৈ প্রেমরূপা” 

“ও অমৃত ম্বরূপাচ্চ ॥৮ 

নারদ স্রত্র। 
ভক্তি স্বূপতঃ নিগু না হঈলেওঃ খন গুণম্ী প্ররুতির বিভিন্ন আপাবে। 

বিভিন্নভাবে বিকশিত হয, তখন সপ্তণা । বাহার যেকপ স্বভাব, তাহ'ক, 
ভত্তিও তদন্ত রূপ হইয়া থাঁকে ; এজন্য গুণময়ী ভন্ভি, সাঁবারণ তঃ তিনতাগে 
বিভন্তু, যথা ত.মপী, রাঁজসী ও সাত্রিকী] তাঁমস স্বভাবাঁপন্ন ব্যক্তিগণ 
অপরের অনিষ্ট সাধনের জন্য, ভগবানকে বে ভক্তি করিয়া থাকে, উহা তুমুদ্ 
ভক্তি বথা, দস্থ্য তন্করাদি কত কালীপুজা, পাগুবদ্গিকে বসের অভিগ্রা 
জয়ক্রথের কঠোর তপক্তা দ্বারা শিবের সন্থোষ বিপান উত্যাদি। বজগু€ 
প্রধান ব্যক্তিগণ, বিধর ভোগ ব। ঘশ এধর্ধযারি লাভের জন্য ভগবানকে ৫ 
অর্চনা বা ভন্তিৎ করিয়া কে উহা বাঁজসী ভক্তি । বে সকল অন্বগুণ প্রধা? 
বাত্তি পাঁথিব কোনরূপ ভোঁগবিলাস আকাক্ষা করেন না, অথচ আপা 
ভোগ কামনা কর; স্বর্ীদি লাভের অভিলাঁষী হয়! ভগবানকে ভঙ্জন' 
করেন, অথবা আপনাদের কমন! পুরণার্ঘ ভগবানের স্বকীর ভাবে তাহাকে 
প্রাপ্তির ইচ্ছা না করিয়া, কাম্যভাবে পাইততি অভিলাষী হন ও ভক্তি. 
করিয়া থাকেন এই প্রকার ভভ্ভিকে সাঁ"ত্কী ভভ্ভি বলা হইয়া থকে 
সকাঁম ভদ্তি দ্বারা অভিলধিত বন্ত লাভে কামনা পুবণ হইলেও» উহীঘ্|ব 


দেবত্বলাভের উপায় । ৩৭ 


ভগবানকে স্বরূপে লাভ করা ঘায় না) উহাকে গৌণা বা অপবা ভক্তি বলা 
হইন্লা থাকে । আর ভক্তি অহেতুকী হইলেই উহা শুদ্ধা বা নিগুনা; ইহাকে 
মুখা! বা! পরাঁভক্তি বল! হয়। 
এস্থলে একটী পৌরাণিক প্রসঙ্গ বিবৃত করিব, উহাদ্বারা ভক্তির সকাম ও 
নিষকাম ভাবেব পার্থক্য কতকটা বুঝা যাইবে। দ্বারাবতী নগরে ভগবান 
ষোড়শ সহস্র রমণীকে বিবাহ করিয়া, একই সময়ে 
হক্তি বিষয়ে পৌরাণিক 
ন্ট বহু বপু ধারণ ও সকলের গ্ৃহে অবস্থান করতঃ 
যথাযোগ্য ভাবে সকলের সন্তোষ বিপান কৰিতেছেন, 
এই সংবাদ শ্রবণে দেবধি নারদ বড়ই আশ্চ্যযান্বিত হইলেন এবং এই 
লীল! সন্দর্শনের জন্ত মর্ডে আগমন করতঃ নানাঁবিধ লীলা দর্শন করিলেন । 
নারদ দেখলেন যে, কোথাও কোন নারী ভগবানের সহিত অক্ষ ক্রীড়ায় 
বত, কোথাঁও জলকেলী, কোথাও হান্ত পরিহাস, কোথাও বা অর্থাগমর 
আলোচনা, কোথাও ভে।গবিলসের আয়োজন, আবার কোৌঁথাঁওবা 
কলহ ইত্যাদি নাঁনা প্রকার অভিনব ভাবে, নাঁরীগণ ভগবানের সহিত 
নমপ্ন ! দেবষি নারদ ভগবানের যোগমায়া গ্রভাবনৃক্তা ঈদ্বণা অপুবব মহিমা 
দন্শানে যুগপব্ বিদ্মিত ও বিরক্ত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 
ওগবাঁন কেন বনুরূপীর ন্যায় অদ্ভত ভাব অবলম্বন করত; এবনিধ নানা 
প্রকার লীলা খেলা করিতেছেন? যাহা হউক পরিশেষে তিনি কক্সিনীর 
গ্রহের নিকট অ।সিয়া দেখিলেন, ভগবান শধ্যার শন করিয়া আছেন, আর 
ক্ুকিনী তাহার নিকটে বসিয়া পাদপদ্র সেবা করিতেছেন । ভগবান বলিলেন 
কেক্সিনী, তুমি যে আমাকে এরূপ প্রাণপণে সেবা করিতে, তুমি আমার 
নিকট কি চাও?” কুক্সিনী বলিলেন, “প্রভো দরা করিয়া ভুমি চবণ সেবার 
অধিকার দিয়/ছ, উহাতেই আমি কত রুতার্থ! আরকি চাইব নাথ 2 
শামি কিছুই চাইনা ।” তখন ভগবান উত্তর করিলেন, “তুমি (কিছু ন1 চাইলে 


৩৮ সনাতন- বে মানব-জীবন । | রা 


ৰৈ ইহ ভোদার একটা ক্ছি না দিলে যে আমার তত্তি হ হ্‌য় মনা 
তোমাকে একটা কিছু চাইতেই হইবে 1” তখন রুক্সিনী বলিলেন লা 
তো কিছুই চাউবাঁর দেখিনা, তবে যদি নিতান্তই কিছু দিতে হয়, তবে তোমাৰ 
বা ইচ্ছা তাই দাও!” তখন ভগবান বলিলেন “রুকিনী তোমারই ভয় হইণ 
তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই! আমাকে অম্পূর্ণ বিলাইয়া দিলে? 
(ষ তোমার যোগাদাঁন হয় না! যাহা হউক তুমিই আঁমাঁকে বরা 
লাভ করিবে।» শৎপর ভগবান আরও বলিলেন, “দেখ, এক যে এখাঁনকা 
রমণাগণ আমাকে ভজনা করতেছে, ইহারা প্রত্যেকেই আপন আপন কান 
পুরণ তাহাদের স্বকীর ভাবে আমাকে পাইতে অভিলাষ করিতেছে: 
আমার ভাঁবে আমাকে কেহই প্রার্থনা কবিতেছে না! স্রতরাং আখি 
স্তাহাদের মনে।মত ভাঁব-দেহ অবলন্গনে তাহাঁদের অভিলাষ পুরণ ধরিতেছি| 
উহারা আপন আপন কানা দ্বারা আপনারাই প্রতারিত হইতেছে! আম, 
স্বরূপভাঁব উহাবা কেহ পাবে না! কিন্ত তুমিই একমার স্বরূপঙ্ঞা; 
আমাকে লভ করিবে” এই সমস্ত কথা শ্রবণে দেবষি বিন্ষে ০৪ 
হইলেন। ও 
এই প্রকট লীলাতে ভগবান এক হইলেও, শুধু লোক শিক্ষার জু 
যোগমায় প্রভাবে বভ পুরুষ মৃত্তি ধাঁবণ করতঃ নানাবিধ লীলা চাত্ুর্ধের ৭ 
উপদেশ প্রদান করিরাছিলেন। এই দৃষ্টান্তে রুকনী ব্যতীত অগ্। 
নারীগণের ভক্তি সকাম হেতু গুণমরী (সাহিকী ) আর রুক্সিনীর ভার 
অহেতুকী বিধায় নিগুণা অতএব শুদ্ধা। এই শুদ্ধাভভ্তি গাঁ হইলে | 
ভক্তি এবং পরিপক অবস্থায় প্রেমভক্তি রূপে পরিণত হইয়া থাকে 
শ্রীচেতন্চরিতামৃত গ্রন্থে এবিযয়ে সুন্দর মীমাংসা রহিয়াছে যথা 
“আত্েক্দিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলিকাম। 


কৃষ্ণেক্দ্িয প্রীতি ইচ্ছ। ধারে প্রেম নাম ॥ 





ন্বেল!ভের উপায় । ৩৯ 


-৯৯িউশিিউশিশিশীশিশিশীর্পী তি ৯শ্ীশিসিপিস সি ৯ পিশাপিিস ০১৯৮১ শিশশসশিশীশিশি তিশা 


কামের তাৎপধ্য নিজ সান্তোগ কেবল [ 


ুষ্ স্থখ তাৎপর্ধ্য মাত্র প্রেম মহাবল ॥৮ 
সকাম প্রার্থনায় কিরূপ ঠকিতে হয় তাহা কৰিবর ভারতচন্্র অন্দ' 
নঙ্গলে অতি সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন ; হবি-হর-বিনিঞ্চি আরাধ্যা ভয়ং 
জগাস্বা অন্নপূর্ণা বর দিতে চাঁহিলে, পাটনী ভাহাঁব সম্তানগণের জন্য “ণভাত” 
প্রার্থনা করিয়াছিল! বথা $-- 
আহ্লাদে পাটনী তবে কহে ঘোড়হাতে 
“আমার সন্তান ঘেন খাকে ছুধেভাতে 11” 
ভক্তকুল-চুড়ীমণি প্রচ্লাদ পিতাকে বলিয়।ছিলেন, “ভগবান বিষুণর শবণ, 
কীর্ভনঙ স্মরণ, পদস্বেন, অচ্চন, বন্দন, দাশ্ত সখ্য ও আম্মনিবেদন এই 
নববিধা ভত্তি যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, , ভগবানকে অর্পণ কবতঃ অন্ষ্ঠিত হয় 
তাহাকে উত্তম অণায়ন মনে করি” শম্ছাগবতে ভক্তিব এই প্রকব 
নববিপ লক্ষণ “নববিধা ভন্তি” বলিরা উন্িখিত হইয়াছে । 
এক্ষণে ভক্তিলাভের উপ।য় কি? এ সম্ধক্গে কিঝিং 
আলোচনা করা ধাঁউক । ভক্তি স্তরকাঁব বলিরাছেণ ২ 
“মহৎ কৃপায় ভগবহ কুপা লেশাদ্ধা 1” 
অর্থাৎ মহতেব কুপা দ্বাৰা কিন্বা ভগবাঁনেব ক্ুপালেশ ছ্াব। ভান্তি লাশ 
হইতে পারে। 
জনৈক মহায্বা বলিরছেন, শক্তি লাভ কবিতে হইলে ত্রিবি রূপার 
প্রয়োজন, প্রথমত: আত্মরুপা, দ্বিতীয় ত; ঈদ্বর রুপা, পবিশেবে গুল কৃপা । 
আদ্ধরুপার ভাঁৎপণ্য এই যে, নিজকে নিজে রুপা কাঁরতে হইবে, অগা 





তুন্তিলাভের উপা় 


সাক্ষাৎ সন্বর্ে বলার তাৎপব। এই যে, হা অন্ত কোন প্রকার কামনার অপেক্ষা! 
করেনা অর্থাৎ অহেতৃকী শুদ্ধ ভক্তি। 


৪০ সনাতন-ধর্থে মানবজীবন ) 


নিজের ভিতর সর্ধাগ্রে ভক্তি বাঁ জ্ঞান লাভের ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া চাই 


আঁপন অন্তরে এবিষয়ে অনুসন্ধিৎসা বা আকাঙ্খা উদয় না হইলে অপরের 
শত উপদেশেও কিছু হইবে না। ঘোঁর বিষয়াসক্ত ব্যক্তির নিকট ভগবং 
প্রসঙ্গ নিক্ষল হইয়া থাকে! সুরা প্রথমতঃ “আত্মরুপা” চাই, প্রাণে 
ব্যাকুলতা আসা চাই! তৎপর ঈশ্বর রুপা, উহার তাৎপর্য এই যে প্রাণ 
বাকুলতা আসিলে তাহা পুরণার্থে ভগবান এমন সঙ্গ জুটাইয়া দিবেন, 
যাহাতে প্রাণের প্রাথমিক ভাবরাশি পৰিপুষ্টি লাভ করিতে পারে, অর্থাং 
তখন সংসঙ্গ লাভ হইবে! তৎপর খন প্রাণে তীব্র আকাঙ্খা ভাগ্রত 
হইবে, তখন ভগব|ন সদগুরু লাভ করাইয়া দিবেন, উহই- “ঈশ্বর কগা”। 
পরিশেষে সব্‌গুরু লাভান্তে, ভক্ত যখন তাহার উপদেশে ও কৃপালাভে 
কুতরুতার্থ হয়, উহাই “গুরুরুপা 1” এই ত্রিবিণ কুপা দ্বারা ভাক্তে লাভ 
হইয়া থাকে । 
ভক্তি স্ত্রক|র পুনরায় বলিয়াছেন 7; 
“তক্তিস্ত ভগবন্তুক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে ॥৮ 
নারদপুরাণ। 

অর্থাৎ ভগবস্্তের সঙ্গলাভে ভক্তি জন্মিয়া গাঁকে। সকল শান্তরেই সতসঙ্গের 
অশেষ ফল বণিত আছে) যেমন সুগন্ধি পুষ্প হইতে দববদাই আুগন্ধ 
নিঃসরিত হইয়া থাকে, যেমন গলিত মৃত দেহ হইতে 
সব্দবদাই ভুর্গন্ধ নিঃদরিত হয়, সেইরূপ যাহাঁর যে গুণ বা 
ভাব প্রবল, তাহার চত্ুদ্দিকে সম্্রতভাবে সেই গুণ ব! ভাব সতত বিকীরণ 
হইয়া থাকে। এজন্য তম প্রদান বা অসৎ লোকের সংস্গে অসৎ ভাবরাশি 
ংক্রামিত হইয়া অগ্তরস্থ সাব গুলিকে চাঁপা দেয়; পক্ষান্তরে সৎসঙ্গে 
সত্বগুণ বনদ্ধিত হয় এবং পবিভ্রশাবরাঁশি সংক্রামিত হইয়া অন্তরস্থ অসপ্াৰ 
গুলিয় উপর প্রভাব বিস্তার করে! এজন্ঠ, সাধু মহাম্মার দশন স্পর্শনের 





সৎসঙ্গ 


দেবত্লাভের উপায় । ৪১ 


অশেষ প্রভাবের কথা ছাড়িয়া! দিলেও তাহাদের সমীপে উপবেশন করাও 
নিক্ষল হয়না; সুতরাং সংসঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন | জগদগ,রু ভগবান 
শস্করাচার্য্য বলিয়াছেন ; 

“্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতিরেকা, 

ভবতি ভবার্ণৰ তরণে নৌকা 1” 


অর্থাৎ ক্ষণকাঁলের জন্যও সংসঙ্গ করিলে উহ্াই ভবসমূদ্র পারের নৌকা 
স্বরূপ হইয়া থাকে৷ 

উতি পুর্বে বলা হইয়াছে, তুক্রির বিপরীত বুত্তিই আসক্তি; এই 
আসক্তি পরিতাগ করিতে না পাবিল কিরূপে ভক্তি লাভ হইবে?” গুতরাং 
আসন্তি পরিহ|রের দুএকটী উপায় বিবৃত করিব। 
আসক্তি পরিভাঁবের প্রধান উপায় “নিন্যানিত্য বিচার” ও 
নিতা কি, আব অনিতা কি, এসঙ্বন্ধে বিচাৰ করিলে 
কুমশঃ অনিত্য বস্কভে স্সাসভ্তি রহিত হইয়া নিতা বস্তাতে রতি জন্মিবে, 
ইহার নাঁম পবিবক |” এই পরিবর্তনশীল ভগনতব সকলই অনিতা, প্রতি 
অ্র্তে উহার পরিবর্তন হউতেছে, কোন অবস্থাই স্তারী হইতেছে না! সপ্ত 
প্রন্তত বালকের আজ নে শাবিরীক বা মানসিক অবস্তা, এক বৎসর পৰে 
পুনরায় বিচার করিলে দেখ! বাইবে নে তাহার শরীব ও মনের বভ পবিবর্ভন 
হউয়া গিয়াছে! এইবপে যদি পঞ্চম দশম কিন্বা বিংখতি বৎসরেব সমর 
বিচার করা বয়, তখন শরীর ৪ মনেব অভাবনীয় পরিবর্তন সংসাধিভ 
দেখিয়া বিস্মিত হঈতে হইবে এইরাপ যৌবনের পর জবা, বা্দকা, 
মতি বাঁদ্কা পরিশেষে মৃত্য 17৩এই তো দেহের পরিণাগ। এই দেহের 
মাবাব এত অহংকার! সমগ্র জগতে বে অসংখ্য নবনারী দুষ্ট হইতেছে 
একশত বৎসর পরে উহাদের 'কেহঈ 'এ জগতে আর গাঁকিবে না! এত 


আসাক্ত ত্যাগের 


উপায। 


৪২ সনাতন-ধরন্মে ঘানব-জীবন 1 


যে লালিত পালিত দেহখানি হ হয় শুগাল কনের ভক্ষ্য, কিনব শনানে 
ভন্মীভূত হইবে !-মাটার দেহ মাঁটাতে মিশিবে ! 

ই তো গেল দেহের কথা; তারপর, বিষয় সম্পত্তি, বাঁড়ীঘর লইন্ 
যে “আমার মামার” করিয়া অহংস্কীরে পরীকে সরা জ্ঞান করিতেছি, 
বিষয় সম্পদে মনত হইয়া দুর্ধলেব প্রতি অত্যাগার করিতেছি। ইহার 
কোনটা আগার আমার সার দেহটাই ঘখন আমার নয়, উহাকে 
বখন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তখন অন্ত বিষয়ে আর কগ' 
কি? এই সব বিধর বিচার কৰা কর্তব্য ; বিচ|র শুন্ত জীবনকে শান্কার9 
নৃত বলিশা উদ্নেখ করিয়াছেন। আমার এই বাড়ীতে, আমার পিন্ত' 
মাহা পিতামহ আনি পুর্দপুরুষগণ বাস্থবা কবিয়া গিয়াঁছেন, তীহাব € 
“আমর আমার” কিয়! ইহাকে গাগ্রহে জড|ইয়া ধরিয়াছিলেন ! তাহারা? 
মহামায়ার মোহমদিব। পানে মন্ত হয়া এক বাঁডীতে, এই বাগানে, এই 
পুকুর থাটে কত শ্ুথের স্বপ্ন দেখিয়াছেন_আশা আকাঙ্ষাব কতই ন; 
উন্মন্ত কল্পনা করিন। গিয়াছেন! কিন্তু হার, কই তাহ।বা? কালেব 
অপ্রতিহত প্রভাবে সকলেই অনন্তে বিলীন হইরাছেন € যাহার, অক্ষ 
ভাগাবের জিনিষ তীাহারই£ আছে, তীহারই থাকিবে । মাঝখানে দ্বদিনেধ 
জন্ত শুধু “আমার আমার” কবিয়। জীব মায়ামোহর বন্ধন আর? 
সুদ করিতেছে । 

এই ভবরঙ্গমঞ্চে আমরা গ্রতোকেই অভিনেতা সাজিয়া, এক একট 
অভিনয় করিতেছি! আঁম্রী সকলেই অভিনে তা» আঁব একই নাটকে 

গ্রণেতাই একমাত্র দরষ্টা। এই বিশ্বনাটকের এুখঃ 
গভাঙ্ক মাতগভে অভিনীত হয়, তৎপর এক অঙ্কে 
পব আর এক আঙ্কে অভিনয়, এইরূপ বহু অঙ্কে ও দৃশ্তে অভিনধ 
করিয়া! পবিশেষে হাব যবনিকা' পতন হয়্। মুত্যু এই নাট্লীলার 


বিশ্বনাটক | 
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বনিকা ! এই যবনিকার পরপারে গেলে ্ শব নাটকের অভিনয়টা 
একটা! বৃহৎ স্বপ্নের ন্যায় বোঁধ হইবে ! 

প্রকৃতপক্ষে বিচার করিলেও এই বিশ্ব-নাট্টলীলা স্বগ্প ব্যতিত আন 
কিছুই নহে! আমরা বখন স্বপ্ন দেখি, তখন উহা মিথ্যা বলিয়া বে 
হয় নাও প্রবুদ্ধ না হওয়া পর্যত্ত উহা সত্ব দেহে ও মনে ক্রিয়া করির। 
থাকে! স্বপ্াবস্থায় হব বা বিষাদ কিন্গা ভয়ের লক্ষণ দেহে বেশ প্রকাশ 
পার, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হওয়ীমাত্র, উহা সকল মিথ্যা হইয়া ঘায়। সেইরূপ 
জগতে আমরাও মায়ামোহের নিদ্রায় অভিভূত হইরা এক একটী সুখেব 
কিম্বা ঃখের স্থদাঘ স্বপ্প দেখিতেছি! কিন্ত কোঁনৰপে একবার এই 
মায়া-নিদ্রার বিভীষিকা হইতে জাগিতে পারিলে, এই স*সার লীলা স্বগ্রবত 
কিন্বাঞ্চনাটবৎ প্রভায়গান হবে ॥ 

একজন দরিদ্রবান্তি যদি স্বপ্পে রাজ; হইর1 রাজভে!গাদি ভোগ করে, 
নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার স্থন্বগ্র সব কবাভয়া বায়, সেইকপ 

ংসারের রাজত্ব একটা স্বপ্ননাত্র। মুহার সঙ্গে সঙ্গেই হহ।র পবি- 
সমাপ্তি! তাঁই উপনিবংকার বলিয়াছেন ,__ 

ম্বপ্রমায়ে বথ! দৃষ্টে গন্ধর্বব নগরং বথ। 
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেঘ বিচক্ষণৈ? ॥৮ 
মাগুক্যোপনিষং 

অর্থাৎ যেমন স্বপ্পে গন্ধর্ব নগর দশন করিলেও উহ সম্পূর্ণ বুথ) জ্ঞানীগণ 
এই বিশ্বলীলাঁকেও সেইরূপ স্বপ্রবৎ মনে করিয়া থাকেন । 

তারপর, এই জগতের সুখ ডএখের অনিত্যতা সম্বন্দে বিচার করিলে 
অনাসন্ত ভাব আসিবে । এন জগতে কেহ রাজা, কেহবা প্রজা, কেহ 
পনী, আবার কেহবা নিধন! ইহাদের মধ প্রভেদ কি, আলোচনা 
করা যাঁউক। ভোগ দ্বানা ভোগের আকাজ্জার নিবুন্তি হয় না, বর 





৪৪ সমাতিন-ধন্মে মানব-জীবন । 





তাহাতে ভোগাকাঙ্খা অগ্রিতে ঘ্বতাছতির হ্যায় শত লেলিহান জিহবা 
বিস্তার পুর্বক আরও প্রবল হইয়া জাল! প্রদান করে! স্তরাঁং রাজভোগ 
দ্বারা যে রাজা খুব সুখী, একথা বলা যাঁর না; আবাবার কুটার বাঁসী একাহারী 
ভিথারীই যে ড্ঃখী, একথা অন্তমাঁন করাও ঠিক নহে। মানসিক শান্তি 
বা অশান্তি দ্বারা স্্থ দুঃখের বিচার করিতে হইবে । নীতিশান্ত্র-বিশারদ 
পণ্ডিত-প্রবন চানকা বলিয়াছেন, “সাস্তোষরূপ অমুত পাঁনে যাঁহাঁদের চিন্ত 
তৃপ্ত হইয়াছে, তাহাদের যে সুখ বাঁ শান্তি, ধনলুন্ধ হইরা যাহাঁদের চিত্ত 
ইতস্ততঃ পাবমান হইতেছে, তাহাদের সে সুখ বা শান্তি কোথায় ৮ জনৈক 
প্রসিদ্ধ মহাম্্! আকবর বাদশাহের সহিত দেখা করিতে 
যানি, বাদশাহ তখন নেমাঁজ পড়িতে ছিলেন, নেমাজ ও 
প্রার্থনাঁদি শেষ হইলে তাহার সহিত বাদশাহের দেখা হইল, কিন্তু মহাম্মা 
তখন বাঁদশাহের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন ; উহাতে বাদশাহ বিশ্সিত 
হইয়া মহাআ্বীকে বলিলেন থে, “আমার দ্বারা আপনার কি সাহাধা হইতে 
পারে % তাহাতে মহাম্সা উত্তর করিলেন, “আমি আপনার নিকট কিছু 
প্রার্থী হইয়াই আঁসিয়াছিলাম, আমার ধারণা ছিল, আপনি প্ররুতই 
বাদশাহ! কিন্ত এক্ষণে দেখিতেছি, আমার ভূল হইয়াছেঃ আপনিও 
একজন ভিখারী মাত্র! আপনিও রাজ্য সম্পদ ভোগ বিলাসাদি প্রার্থন' 
করিতেছেন! শুতরাঁং ভিখারীর নিকট ভিখারীর আর কি প্রার্থনা 
হইতে পাবে? আপনি বাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন, আমিও 
তাহার নিকটেই আমার আঁকাঙ্বিত বস্থ প্রার্থনা করিব, এক্সণে বিদায় 
হই” এই বলিয়া মহাম্বা চলিয়া গেলেন। মহামতি আকবর এই ঘটনায় 
বিশেষ ল্জিত হঈলেন এবং উহ মহাম্মার কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিলেন । 

অত এব ধনবান হইলেই প্ররুত ধনী এবং নিঃস্ব হইলেই দরিদ্র, একপ 
সিদ্ধান্ত ত্রার্তি মলক ! জগদ্গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন »- 


সাধুর দৃষ্টান্ত । 


দেবত্বলীভের উপায়। ৪৫ 


পিট 





৮৯৯ 


শ্রীমাংশ্চ কো ? যস্ সমস্ততোষঃ | 
কো বা দরিদ্রোহি? বিশাল তৃষ্ঞঃ ॥ 


মানরত্ুমালা । 

শ্রীমান অর্থাৎ ধনী কে? যাহার সর্দবিষয়ে সন্তোষ আসিয়াছে । আর 
দরিদ্র কে? যাহার বু আশা! অর্থাৎ যাহার আশ) আকাঞার নিবুও 
বা তৃপ্তি নাই । 

অতপর সংসারে রাজা এবং ভিখারীর খেষ পরিণাম চিত্রটা দশন 
করিবার জন্ত একবার শান্তিময় শানের দৃশ্যত আলোচনা করা ঘাউক | এখানে 
পাপা ঠাপা, স্রখা ছুখাঁ, আা্ধণ চও্ডাল কিন্বা রাজা 
(ভখারাতে, কোনও প্রভ্দে নাহ । সকলেরহ এক 
গতি 1৬ এশ্র্যের অহংকার, ধনমানের অহংকীর, সকল অহংকারের 
অহ*্কার এথানে চুর্ণাক্ৃত। সকল অশান্তি, সকল জালা এখানে চিরতরে 
উপশমিত !! জনৈক মহারাজা ও একজন ভিথারাঁর দেই যেন আজ এ 
মহা শ্ুশানে বিলীন হইয়াছে, এক্ষণে মৃত্যুর পরপারে এই ছু জনেন অবস্থা 
চিন্তা ও বিচার কাঁরলে কি দেখিতে পাঠব? এই রাজা যদি গুরুতর 
শায়্ব পরিপুর্ণ আপন কর্তব্য পালন না করিয়া স্বেচ্ছাচারা ও পাগাসত্ত 
হয়া থাকেন, তবে আজ ভাঙার কি ছুবাবস্থা। আজ তাহার গত ছুঃখা 
আর কে আছে? তাহার পাত্র মিত্র সহার সম্পদ বন্ধুবাঞ্ধৰ আ্ীপুজগণ 
আজ এই দুঃসময়ে কোথায়? সেই অজানা দেশে শিন নিন্ব ভিখারীর 
নত একাকা ভাত চকিতাচত্তে, কতই না 1বভাষকা দেখতেছেন ! হায়, 
বাজ্যেখর রাজার কি এই পারণাম? কন্মফল ভোগান্তে, আবার হয়তে। 
ভাহাকে স্বকন্মবশে সাধারণ নিঃস্ব গ্রজা হহয়া জন্মগ্রহণ করতঃ ছুঃথে কষ্টে 
কালাতিপাত করিতে হহবে! বিচার করিলে, এহেন ক্ষণস্থায়া রাজ্য 
ইশ্বধ্য লাভের কামনা থাকে ক? 


শশ।ন বিচাব। 


5৬ সনাতন-ধন্মে মনিব-জীবন। 


এক্ষণে প্র মুত ভিখাঁরীর বিষয় একবার চিন্তা করা! যাঁউক; ছুঃথে 
কষ্টে জীবনাতিপাত করিয়।ও, যদি সে ভগবানকে স্মরণ মনন করিয়া! থাকে, 
বদি জীবনে যথা সাঁপ্য ধর্ম/চরণ পুর্ব্বক, তগবানের নাম লইতে লইতে এই 
নশ্বর,দেহ পরিত্যাগ করিয়া থ|কে, তবে মরণের যবনিকার অন্তরালে, আজ 
তাহার জন্ত কি আনন নিহিত আছে, তাহা! একবার ভাবুন দেখি! 
তাহার পক্ষে অজানা দেশ নাই, সেখানে সকলেই তাহার বন্ধ, সকলেই 
যেন চির পরিচিত! তাই জনৈক সাধক মৃত্যুর সময়ে গাহিয়াছিলেন :-__ 
“আমার স্থিরনেত্র দেখে তোরা, সবাই বলছিস্‌ হরিবোল্‌। 
আমিতো ভাই স্থির নয়নে। দেখছি শ্যামা মায়ের কোল। 
এ যেমা আমার ব্যাকুলা হয়ে, দুটা বাহু প্রসারিয়ে, 
বলছেন আমার কোলে আয় বাপ, কি ভয় ঢ্রন্ত শমনে 119 
তাই বলি, এ জগতের সুখ দুঃখের কোন মুল্য নাই । অতএব, অনিত্য 
[বিষয়ে আসক্তি, বিচার দ্বারা পরিত্যাগ করতঃ নিত্য বিষয়ে অনুরত্তি, 
হওয়ার অনুশীলন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । অনাসক্তভাবে শুধু কর্তব্য 
বোধে আপন আপন ন্বধন্ম বথাযোগ্য ভাবে পালন করতঃ ভগবানের 
সংসারে সংসারী হইয়া, তাহারই উপর সর্দতোভাবে নিভর কর। কর্তব্য | 
আসক্তি পরিহারের নাঁম ত্যাগ বা বৈরাগা ; বৈরাগ্য না হইলে ভভ্তি- 
লাভ হয়না । এই ত্যাগ বৈরাগা অর্থ, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া 
বনবাস করা নহে, বরং বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়াঁও 
অনাসন্ত ভাবে বিষয় ভে|গ করাই প্ররুত ত্যাগ বৈরাগ্য 
ভগবান শ্রীকুষ্ণ পন্মরাজ মৃধিষ্ঠিরকে উপদেশ ছলে বলিয়াছিলেন, “যে ব্যক্তি 
স্থাবর জঙ্গম সংবলিত সমুদয় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াঁও, মমত। 
পরিত্যাগ করিতেপারেন, তাহাকে কখনও সংসার প|শে বন্ধ হইতে হয় না; 
আর যে ব্যক্তি অরণ্য ফলমুলাঁদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়াও বিষয় বাঁসন 


লেল্রাগ্য 


দেবহ লাভের উপার | ৪৭ 


রিত্যাগ করিতে রনি ন তার নিত সংসার জা পুনরাঁয় চন 
হইতে হয় 1” ভগবান গীতাঁতেও বলিয়াছেন; 


“দর্বৰ কর্মফল ত্যাগং প্রানুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।” 


সকল প্রকার কন্মফল ত্যাগকে অর্থাং অনাদক ভাবে কম্ম করাকেই 
প£গুতগণ ত্যাগ বলিরা থাঁকেন। 


জ্ঞানগরিষ্ঠ খষিশেষ্ট বশিষ্ঠদেব বলিয়।ছেন»_ 


“্যত্যক্ত। মনসা তাবৎ তত্তযক্তং বিদ্ধি রাঘব? 1৮ 
বোগবা শি 

হে্রামচন্দ্র মন হইতে বাহ ত্যাগ কর: বার ত|হাই প্ররুত ত্যাগ বলিয়া 
ভানিবে। ভগবান শঙ্করাচ।ধ্য বণিয়াছেন,_“ত্যাগোহপি কিমন্তি? আসক্তি 
পরিহার”  অথাত ত্যাগ কি ?--আসক্তি পারহার ॥ 

এইরূপে বিবেক বৈরাগ্য বলে আসন্তিকে ভক্তিতে পরিণত করিতে 
শভাবে। ভগবানের প্রতি জীবের রতি বা ভক্তি স্বাভাবিকী, কেননা 
গণবান্মা পরমানম্মারহ অংশ ১ আবার নিজ আত্মার মত ভালবাসার পাত্র আর 
জগতে কিছুই নাই, সুতর।ং একব|র আব্মস্বরূপ সেই ভগবানের দিকে 
শ্াককষ্ট হইলে, কেন পাথিব আঁসভিই তাহাকে আর লক্ষ্যুত করিতে 
পারিবে না! আমাদের যে আত্মাতে বা ভগবানে বঠি হয় না, ইহ 
শহামায়ারই অপীম প্রভ(ব ! ভবে শক্তি বা শক্তিমানের ক্ুপা হইলে ম্হা- 
শয়ার বন্ধনও মুক্ত হইতে পারে, কেন না, যাহার বঞ্ধন করার ক্ষমতা আছে, 
তাহার মুক্ত করার ক্ষমতাও অবগত আছে, উহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
স্থতুরাং এই আসক্তির বন্ধন কাটিবার জন্য ভগবানে শরণাপন্ন হওয়াই 
| এরক্ষের। ভগবান গীতীয় বলিয়াছেন ১ 


৪৮৮ সনাতন-ধন্মে মানব-জীবন । 


“দৈবাহ্যেষাগুণময়া মমমায়। ছুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্ধন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥৮ 


আমার ত্রিগুণমগী অলৌকিকা মায়া অতিশয় তুস্তরাঃ তবে যাহার! 
আমার শরণাপন্ন হয় তাহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। 


নাম সঙ্কীর্তন। 


দেবন্থ ও ভক্তি লাঁভের আর একটা বিশেষ উপায় নাম সন্কীত্তন। 
উহার মত সর্ধার্গ সুন্দর, পবিত্র ও সহজ সাধন আর নাই । তাই স্বল্াযু, 
মোহলুব্ধ, বিপথগামী কলির জীবের জঙ্তয়ার ঠাকুর প্রেম।বত।র আ্রীচৈতন্ত 
মহাপ্রভু, জাতি ধন্ম নির্বিশেষে সকলকেই এই সহজসাধ্য নাম প্রেমাননে, 
বিলইয়াছেন। এঠ নাম উচ্চস্বরে বখন জপ করা হয়, তখন তাহাঁকে 
কীর্তন আখ্যা দেওয়া ইয়া থাকে, আর বখন মনে মনে অথব! অম্পষ্টভাবে 
উচ্চারিত হয়, তখন “ভপ” বলিয়া উক্ত হয়। জর্ববিধ সাধনের ফল 
একমতনাম, ছাই লাভ হইতে পারে। এই নামের বলে, 
একাধারে টিগডের একাগ্রতা ও চিন্তশুদ্ধি উভয়ই সাধিত হয়। নাঃ 
ছারা সকামীর কাম্যফল, যোগীর যোগফল, জ্ঞানীর মোক্ষফল, আর 
ভক্তের ভগবত প্রাপ্তি ফল লাভ হইয়া থাকে ! এক কথায়, ধন্ম অথ 
(কাম মোক্ষ এই চতুন্দগফল নাম দ্বারাই লাভ হইতে পারে। তাই 
মহাপ্রতত শ্রাশ্রীগৌরাঙ্গদেব জলম্থছল নভোমগুল প্রকম্পিত করত: গগন 
ভেদী উচ্চরোল তুলিয়া ব(লর|[ছলেন, “্হরিবল, হরিবল1” “হরিনাম 
বিনা জীবের গতি নাহি আর!” তাই তিনি জীবদ্ুঃখে দুঃখী হই" 


নাম স্ীর্তন [ ৪৯ 


তাপ তাপিত জীবুক শাস্তির স্থনীতল জলে হাত করাইয়! প্রেমানৃত প্রানে 
নর করিবার জন্ত ত্রিপত্য করিয়া পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছিলেন,__ 


“হরের্ণাম হরের্ণাম হরেণামৈব কেবলমৃ। 


কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৮ 
নাম আর নামী অভিন্নবস্ত, ইহা সকল শান্কারগণই স্বীকার করিয়। 
াকেন, এই জন্যই নাম এত মধুর । তাই ভক্ত সানন্দে গাহিয়াছেন,_ 
নাম, বলিতে মধুর, শুনিতে মধুর নধুব ভকতি যে।গে, 
€ নাম ) বতই করি গন, ঘতই করি পান, মণুব মধুর লাগে, 
ঘার, নামে এত স্ব ঝরে, তার প্রেমে নাজানি কি করে, 
কি আনন্দ পেলে তারে, যার জাগে তার জাগেরে |” 
অহংষ্কীর পরিত্যাগ করতঃ দীনতা অবলম্বনে, সমাহিত চিন্তে ও বিশ্বাসেব 
|থ্ত নাম সাধন করিলে অতি সহজেই ফল লাভ হয়, তাই মহাপ্র্ 
[(লয়াছেন 7; 
তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্ণন! 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ ॥ 
অর্থাৎ তৃণ হইতেও নীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিষু নিজে অভিমান পরিত্য।গ 
(বিরা এবং অপরকে সম্মান দিয়া হরিনাম করিবে 1 


কেহ কেহ এই শোকের তাৎপব্য গ্রহণ করিতে অননর্থ হইয়া, এরূপ মত 
[কাশ করিয়া থাকে যে, সাধারণের হরিনাম লওয়ার অধিকার প।৬। কেননা মহা প্রত্ত 
[দেশ করিয়াছেন, তৃণ হইতে নীচ, বৃক্ষ হইতে সভিধুঃ এবং অভিমান শূন্য ভইয। 
বনাম করিবে, স্ৃতরাং এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকারী না হইয়া হরিনাম করিলে 
হ্যবায় আছে, কিন্তু এরূপ ভাবার্থ গ্রহণ কর। সমিচীন নহে, কেননা মহাপ্রভুর উপ 
নার তাৎপধ্য এই যে, ধ্ৰপ অধিক রা. হয়া হব্রিনাম লঙলে নান মথাঘথ 
ম্বাদন ও ফললাভ হইবে ;: হরিনাম লইতে কাহারও বাঁধা নাই, তবে হরিনাম লইতে 
গতি নামের বলে এ সকল টি আপনা আপনি আলিবে, হখন যথাধপ 
[পাদন হইবে । _লে্খক 

৪ 


৫০ সনাতন-ধন্ধে মানব-জীবন। 


এই হরিনামের বথাধথ আস্বাদন বুঝিয়াছিলেন ধুব্রন. হরির; ত 
কাজির আদেশে বাইশ বাজারে প্রহ্ৃত ও বেত্রাঘাতে জর্জরিত হউন 
তিনি আথাতকারীগণের মঙ্গল কামনা করিপ্লাছিলেন আর বলিয়াছিলেন ;- 

ঘ্খণ্ড খণ্ড এই দেহ বায় ঘনি প্রাণ, 
তবু আনি বদনে না ছাড়ি হরিনাম” 


ভগবান বলিয়াছেন :-- 
“এবুসন্তাপেফু যদি মাং ন পরিত্যজেৎ। 
দদামি স্বীয় পদবীং দেবানামপি ছুল্লভাম্‌ ॥” 





এই প্রকার ভীষণ কষ্টে পড়িয়াও যদি ভক্ত আমাকে পরিত্যাগ 
করে অর্থাৎ বিস্ৃত না হয়, তাঁহা হইলে দেবতাঁদিগেরও দুল্লভ আগার স্বীয়” 
তাঁহাকে প্রদান করিয়া থাকি। 
ভক্তিন্তত্রকার বলিয়াছেন 3-- 
“ওঁ সংকীর্তমানঃ শীস্রমেবাবিভবত্যন্ুভাবয়তি ভক্তান্‌।”, 
নারদস্ 
অর্থাৎ [তনি কীর্তিত হইলে ণীপ্বই প্রকাশিত হইন্না ভক্তগণকে তাহ 
আবভাৰ অনুভব করাইয়া দেন ৰা 
ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন ;-- 
“নাহংতিষ্ঠামি বৈকুণ্ে যোগিনাং হৃদয়েনচ 
মদ্তক্তা ঘত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥৮ 
হে নারদ, আমি বৈকুষ্ঠে থাকিনা, যোগীগণের জদয়েও থাকিনা, | 
শুন্তগণ যেখানে আমার গান করে, সেইখানেই অধিষ্টান করি। 


নাম সংষ্কীর্তন। ৫১ 





শান্ত্রকারও বলিরাছেন )-_ 
“তত্রৈব গঙ্গা বমুনাচ তত্র গোদাবরী সিন্ধুঃসরম্বতীচ 
সর্বব তীর্থানি বসন্তিতত্র ঘত্রাচ্যুতোদার কথাপ্রসঙ্গঃ ॥” 
খানে ভগবানের লীলাপ্রসঙ্গ কীর্তন হয় সেখানে গঙ্গা বমুনা সরস্বতী 
াদাবরী সিন্ধু প্রভৃতি সর্তীর্থের আবিভাব হইয়া থাকে । 
হরিনামের প্রভাবে মহাপাপীও উদ্ধার হয। জগাই মাপাই তাহার 
পন্ত প্রমাণ । 
আবার শান্ত্েও আছে, বথা বেশম্পারনে»- 
“সর্বব ধম্ম বহিভূতিঃ সর্ববপাপ রতস্তথ।। 
*মুচ্যতেনাত্র সন্দেহোবিষ্ঞোর্নামানুকার্তনাৎ ॥” 
অর্থাৎ সর্ব ধন্ম ত্যাগী সর্বপাপ নিরত ব্যক্তিও ঘদি হরিনাম সংঙ্কীন্তন 
রে সেও প।পমুক্ত হইবে, ইহাতে সনেহ নাই। তবে হরিনামের দোহাই 
বা যাহারা পাপাচরণে প্রবুন্ত হয় তাহাদের সহজে নিস্তাৰ নাউ বখা, পাদ্ে+ 


“নান্সো বলাদ্যস্তহি পাপবুদ্ধি 
নন বিদ্তে তস্ত যমৈহিশুদ্ধিঃ ॥৮ 


থাৎ নামের বলে ঘে পাপাচরণ করে, বনালরের কঠোর শান্তি দ্বারা ও 
হার পাপ ক্ষালণ হয়না । 

অতএব সকলে অনন্চিত্ত হইয়া, সরল বিশ্বাসে ভদ্ভি'ভরে প্রেমানন্দে 
লিতে থাক “হল্লেননাটৈন বেন্বলম্স্‌।” একনিষ্ঠ ও আত্মহারা 
ইয়া উঠিতে বসিতে, খাইতে শুতে, চলিতে ফিবিতে, নিশ্বাসে প্রশ্ব/সে 
প কর “হলি ও" ইহাই বর্তনান বুগ-ধন্ম ও সাঁপনা 1 








৫২ সনাতন-ধর্মে মানব-জীবন | 





২২১ পিশিশশাি 


চিত্তশুদ্ধি ও চিক্তএকা গ্রতা ৷ 


দেবত্াদি আধ্যাস্মিক উন্নতিলাভের প্রধান সাধনা চিন্তশুদ্ধি ও চিত্তএকাগ্রন্ 
এই সাধনা দুইটা সকল সাধনার মুল, ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিয়া! কে 
সাধনাই হইতে পারেনা । প্রত্ক্ষে ব! পরোক্ষে ইহাঁদিগকে অবল 
করিতে হইবেই হইবে । এই সাধন? ছুইটী সম্বন্ধে সমগ্র জগতের বি 
ধন্মাবলম্বীগণের মধ্যে কোন 'প্রকার মতভেদ দুষ্ট হয়না, সকলেই ই 
সারবস্তা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া থাকেন। 

প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। চিত্তশুদ্ধি সনা' 
বন্মের সার। অশুদ্ধ চিন্তদ্বারা কোন সাঁদন পথেই অগ্রসর হওয়া! যা 
কোন সাধনাই সফল হ্য়না; এজন্য সর্বাগ্রে চিতশুদ্ধি প্রয়ে'জন | রন 
পুর্ব্বে বলা হটয়াছে থে দেবত্বের প্রধান তিনটা লক্ষণ সংবম, পরার্থপ 
এবং ভগবৎপরায়ণতা ; প্রথমটীর সাঁফল্যে হৃদরে শান্তিলাভ, দ্বিতীন 
সাফল্যে জীবে শ্রীতিলাভ, আর তৃতীয়টার সফপতার ভগবানে ভক্তি 
হইয়া থাকে । এই তিনটী লক্ষণ চিন্তশুদ্ধির সহিতও বিশেষভাবে জ' 
আছে; ক্রমে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

সংঘম সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে কতক আলোচনা করা হইয়াছে; ॥ 
অথে ইন্দ্রিয় বৃত্তির উচ্ছেদ বা বিনাশ নহে, শাস্ত্রোন্ত বিপান অঙ্গ 
সমাহিত চিন্তে, অনাঁসক্তভাঁবে ইন্জির ঘার! বিষয় গ্রহণ করার নাম ই 
সংঘম। যাহার চিন্ত শমিত, ইন্দ্িরগণ দমিত হয় নাই, তিনি পণ্ডিত হই 
মুর্খ! কুসঙ্গ, কুচিন্তা, কুতর্ক, মিথ্য।ভাষণ» হিংসা দ্বেষ্, নিন্দা, স্বেচ্ছাচাঁ 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্্যাদদির অদংযত ব্যবহার, এই 
অসংভাব গুলিই চিত্তশুদ্ধির সব্বপ্রধান অন্তরায় । সংযম অভ্যাস 
ইহাদিগকে উচ্ছেদ না করিলে কিছুতেই চিত্তশুদ্ধি ভইবেনা বাঁ চিন্তে: 












চিন্তশুদ্ধি ও চিন্তএকা গ্রতা । ৫৩ 


পশীশাশিপাপীতপাশাশপাশিীশাশিপাশিপাপিশীাশাশাশিপাশিশ পপ 


1সিবে না! সুতরাং চিত্তশুদ্ধির প্রথম উপায়, সংঘঘম অভ্যাস দ্বারা 
ন্থিলাভ। 

দ্বিতীয়তঃ পরার্থপরতা ; স্বার্থপরতার বিপরীত বুত্তিই পরার্থপরতা । 

স্বার্পরতাই চিন্তশুদ্ধির গুরুতর বিদ্ম। স্বার্থত্যাগ করিতে না 
রিলে জগতে কোঁন মহত কার্ধ্যই সম্পন্ন করিতে পারা যায়না ; 
নত্বের জঙ্কীর্ণতা অর্থাৎ প্রসাবের অভাবই স্বার্পরতা'র খুল কাঁরণ। 
নৈক হিন্দুস্থানী তাহার বন্ধুকে সঞ্ধোপন করিয়া বলিয়াছিল দেখো, 
ই বোলো, জরু বোঁলে! লেড়কা বৌলো, কোই আপনা নেহি, কোই কুছ 
হিঃ যো বদনমে দিয়া; বাতা হ্যায়, ওহি আপনা 1” অর্াৎ ভাউ 
টক, স্ত্রী হউক, আঁর ছেলেই হউক, ইহারা কেহই আঁপনা নহে, 
বা কেই কিছু নর; তবে যাহা মুখে দেওয়া ঘাঁয় অর্থাৎ আহার 
রাযায় উহাই একমীত্র আপনা ! আহীর্য্যদ্রব্য স্ত্রীপুত্র হইতে আপন ? 
ভীষণ স্বার্থপরতা! মানুষ স্ত্রীপুত্রের জন্ত বন ন্বার্থত্যাগ কবিয়া 
কে, অন্ঠতঃ স্ত্রীপুত্র আম্মীক্স বন্ধুবান্ধব পর্য্যন্ত তাঁহার আমিত্বের প্রসার 
ব; থাঁকে, কিন্ত উপরোক্ত, ব্যক্তি সংপারের সাধারণ নিয়মও অতি 
ন করিয়াছে। যখন পরকে আপন জ্ঞান হইবে, পরের দ্ুখকে আপন 
৭ বলিয়া জ্ঞান করিতে পাঁরিব, আমর আমিত্বকে গ্রামবাসীন জন্ত। 
শবাসীর জন্য, বিশ্ব হিতের জন্ঠ ছড়হিস্বা দিতে পারিব, তখনই চিন্ত শুদ্ধি 
'যা “জীবে প্রীতি” * লাভ হইবে। 

তৃতীয়ত: ভগবৎপরায়ণতা ; ইহাই চিন্তশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপাঁয়। যিনি 


আটাশি, 








জ্রীতিই আনন্দ; নররূগী নারায়ণ সেবাদ্বারী বিশেষকপে আত্মপ্রসাদ ও 
নন্দ লাভ হইয়া খাকে | ভগবানের স্ববপ “সচ্চিদানন্দ”, ইহারই নামাস্তর অস্তি- 
ভক্ত্রীতি; অর্থাৎ অস্তি (সৎ? ভাতি (চিৎ) প্রীতি (আনন্দ ' | সুতরাং 
তি” ভগবানের শ্গবপ আনন্দ । 





৫৪ সনাতন-ধর্ম্ধে মানব-জীবন 


নিতাশুদ্ধ 'ও জমস্ত শুদ্ধির আকর, যাহা স্মরণমাত্র অন্তর বাহা শুচি 
হইয়া যায়, যাঁহাঁব নামে শুদ্ধি, জপে শুদ্ধি, চিন্তা শুদ্ধি, তাহাতে অন্রক্কি 
হইলে থে চিন্ত শুদ্ধ হইয়া যাঁইবে তাহাতে আর সনহ কি? সর্ব শুদ্ধি 
শুদ্ধি, চিন্ময় সেই চিস্তামণিকে হজদিকমল-আসনে চিন্তা করিতে পারিলে, 
আর কি চিন্ত অশুদ্ধ থাকিতে পারে গ আর কি জদয়ে মলিনতা থাঁকে * 
স্বতবাং ভগবৎপরাষণা দ্বারা ভক্তি লাঁভ করাই চিন্ত শুদ্ধিব সর্ব্বশেচ 
উপায় । 
শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সশ্বন্ধ ; এজন্য চিত্ত শুদ্ধি সাঁধনে আহাৰ 
শুদ্ধিও 'প্রয়োজন। যাহ।র যেরূপ চিন্তা করিতে হয় তাহাব সেইরূপ সপ্ত? 
সম্পন্ন আঁহার্ধা গ্রহণ করা উচিৎ; কেননা, কঠোর পবিশ্রমী শ্রমজীবি 
বদি শুধু সাত্বিক আহার করে, তবে তাহার দেহ রক্ষা হইবে না স্থতরা" 
যাহাঁদের শুধু সাত্বিক চিন্তা করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে সাত্বিক 
আহারই বিপেয় । আর ঘাহাঁদের চিন্তা সন্ত ও রজগুণ প্রপান, তাহাদেশ 
খাও সেইরূপ হওয়া উচিত। + তবে সাত্িক ভাব ব্যতিত ভক্তির পুণ 
বিকাশ ভয়না। 
ত্যমাদি চিন্শুদ্ধির সাধনার সাঁ্থকত! ভগবদ্ুত্তি ; নতুবা ভক্তিহী, 
সংযম, শু তরুর ন্যায় নিরস ও প্রাণহীন । চিন্তশুদ্ধি অভাস দ্বারা 
ঘখন চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয়, তখন সেই নিশ্মীল চিন-দর্পণে 
ভগবানের জ্যোতি প্রতিফলিত হইষ্া ভক্তকে আননে আম্মহাঁরা করিয় 
দেয়, পরম করুণাঁময় ভগবান সর্বদাই তাহার সাপের জীবকে তীহা; 
দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্ত জীবের অশুদ্ধ চিত্ত তাহা অন্ুভ' 
* এই প্রকার বিধান সাবভৌমিকভাবে লিখিত হইল; বাক্তিগত ভাবে যি 


যেবপ শ্রেয়; মনে, করেন, কিন্বা যাহীর যেমন সভ্য হয, সেইকপ ব্যবস্থা করা 
বিধেয়-লেখক । 


চিন্তশুদ্ধি ও চিন্তএকাগ্রতা । ৫৫ 


হরিতে পারিতেছেনা । লৌহ যেমন মলিনতাঁ লিপ্ত থাঁকিলে, চুম্বকের 
মাকর্ষণে সাঁড়া দেয় না, আবার থে মুহ্ার্তে উহা পরিষ্কৃত হইগা মালনতা 
ন্য হয়, অমনি চকিতে চুন্বকেন সহিত মিলিত হইয়া! বায়, সেইরূপ 
5ল্তশুদ্ধি তারা চিন্তেব মলিনতা ঘৌত হইলেই, ভগবানের মহা আকষণে 
গবের চিন্ত তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া ভাহার চরণে লীন হইব 
য়! তখন চি্তচকোর আীপাদপদ্মারবিনের অকরন্ন পানে বিভোব হইয়' 
চরবে আনন্দরসে মগ্র হইয়া যায় 1 
অতঃপর চিত্তএকাগ্রঠা সম্বন্ধে কিঞ্চিং আলোচনা করা যাঁউক। 
চত্তের একাগ্রতা ব্যতিত কোন কাঁধাই সিদ্ধ হর না। এই চিন্ত 
কাগ্রতার অপর নান মনস্থির | বাহাঁই করা যাঁউক না কেন, তাহাতে 
'নসংবোগ্ধ না হইলে কোন কন্মই হইনে না। মনের গতি গ্রনুততিমুখী 
্বাভাবিকই ধাবিত হয়, বিষয় চিন্তায় ঘন বেশ স্থির থাকে। কিন্ত 
মনকে বহিম্মুখী বিষর হইতে ফিরাইরা আনিয়া অন্তম্মখী বা ভগবৎষুখী 
করতে প্রয়াস পাইলেই, মন বিশ্ষে উশ্ুঙ্ঘল হইয়া উঠে! মন সততই 
টঞ্চল, উন্দ্িয়ের পথে বু শাখায় বাহিরে বাহিরেই কেবল ছুটিতেছে। 
[বিবাম নাই, বিশ্রাম নাই, অবিরান স্পন্দিত হইতেছে! সতত বহিন্মুশী 
বিচরণনাল এই মনকে স্থির ও একাগ্র করিতে না পাঁরিলে, ধন্ম জগন্তের 
কোন সাধনই হইবে না ॥ মনস্থিনই সর্ববিধ সাধনার যুল। 
যেমন স্্যকিরণ ভিন্ন ভিন্ন ছটাঁয় ছড়াউয়! পড়ায়, উহাতে দাহিকা শন্তিন 
মভাঁব পরিলক্ষিত হইলেও, আতপ পাথর সংযোগে করেকটা বশ্মি একত্রিত 
ইওয়া মাত্র তাহা হইতে আগ্রি প্রজ্ছলিত হইরা উঠে, সেইরূপ জীবেব মানসিক 
বৃত্তিগুলি অসংখ্য কেন্দ্রে ছড়।ইয়া পরায়, আইস্ম-শত্তি, উপলব্ধি হইতেছে না 
নিজের ভিতরে অনন্ত শত্তি, অনন্ত শান্তি, অনস্ত আনন্দ, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত 
প্রম নিহিত আছে তাহা কিছুতেই অন্রভব হইতেছেনা, পক্ষান্তরে জীব 


৫৬ সনাতন-ধন্মে মানব-জীবন | 





৮৮৮টি ৮ শশী টি শি সিভি িশিসিটি শি শশী 


অশান্তির আগুনেই পুরিয়া মরিতেছে ! এইজন্য অনাদিকাল হইতে খষি- 
পরম্পরায় মনস্থিরের বা চিন্ত একাগ্রতার অনন্ত সাধন কৌশল বিবৃত হইয়াছে, 
ভগবান স্বয়ং বিভিন্ন সময়ে নাঁনা প্রসঙ্গে এবিষয়ে নানাপ্রকীর উপদেশ 
প্রদনি করিয়াছেন । 

মহধি পতঞ্জলি চিত্তবুন্তি নিরোঁধকেই যোগ আখ্যা দিয়াছেন, বথাড 

“যোগোশ্চিভবুভি নিরোধ? 1৮ 
পাতগ্জল। 

সুতরাং একাগ্রভাসাধন দ্বারা অশান্ত চিন্তকে শান্ত করিতে না পারিলে 
শান্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র ! 

এই চিন্ত শুদ্ধি ও চিন্ত একাগ্রতা স্হন্দে একটা সরল দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়ট' 
স্ন্নররূপে মীমাংসিত হইবে । € 

একটা চৌবাচ্চার জলে যেন একটা মণি পড়িয়া আঁছে, এক্ষণে যদি এ 
মণিটা দেখা না যাঁয়, তবে তাহার কি কারণ হইতে পাঁরে ? "প্রথম কারণ 
এই হউতে পারে বে, হয়তো চৌবাচ্চাঁর জলট! ঘোলা, 
তাই মণিটা দেখা যাইতেছে নাণ-দ্বিতীয় কারণ এই 
হইতে পারে যে, চৌবাচ্চার জলটা হয়তো অতি স্বচ্ছ, কিন্ত সে জলটা সত 
তরঙ্গায়িত হইতেছে, অর্থাৎ তাহাতে খুব তরঙ্গ খেলিতেছে, এই অবস্থা 
হইলেও মণিটা দেখা যাইবেনা । সেইরূপ আমরা ঘে আমাদের ভিতবে 
আত্মা ব! ভগবান কিম্বা কোন প্রকার শক্তিই অনুভব করিতে পারিতেছিন' 
ইহারও মূলে উল্লিখিত কারণ দ্ঈটা বিগ্বমীন। অর্থাৎ হয়তো আমদের 
চিত্ত অশুদ্ধ ও মলিনতা পরিপুর্ণ রহিয়াছে, তাই আমাদের আন্মোপলব্ধি। 
হইতেছেনা ! অথবা যদি চিত্তে কোন প্রকার মলিনতা৷ নাও থাকে, তথাপি 
আমরা বাঁসনা কামনা ও সঙ্কল্ল বিকল্পের এমনই তরঙ্গ তুলিতেছি যে, তুলনা 
করিলে মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালাও বুঝি আমাদের নিকট পরাস্ত হয়! 


মণির দৃষ্টান্ত 


চিত্তশুদ্ধি ও চন্তএকাগ্রতা ৫৭ 


আর যেখানে উপরোক্ত ছুইটী কারণই বিদ্যমান, নি অবস্থা সহজেই 
অন্তমেয়! অতএব চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তএকাগ্রতা সাধন সম্বন্ধে বিশেষ 
অন্তনালন করা সর্ববতৌভাবে কর্তব্য । 

দৈবজ্ঞ আপিয়া ছ্রঃখ দারিদ্রক্রিষ্ট কোন বাক্তিকে বলিল, “তোমার 
দুখ কিসের ?_-তোমার গুহে বভ গুপ্ত ধন, বু মণিন।ণিকা প্রোগিত 
আছে-তুমি রাজরাজেশ্বর '। গুপ্ত ধন উত্তোলন 
করতঃ ড্রঃখের অবসান করিয়া আনন্দ ভাগ কর।৮ 
হৎপব এ ব্যক্তি দৈবাজ্ের উপদেশমত কাধ্য কবিয়া অতুল এশর্ধাশালী হইল । 

মানবেরও ঠিক এই দশা হইয়াছে! আপনার গ্রহের খবন আপনিই 
জানেনা 1-আপনার দেহেতে যেকি অমুল রতন, কি অতুল এ্শবর্ধ্য, কি 
পবম জানন্দ নিহিত আছে তাহা না জাঁনিয়! বাহিরে বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া 
বেড়াউতেছে 1-নিজের বিষয় ভুলিয়া বাহিরের বিষয়ে স্ুখেব অনুসন্ধান 
করিয়া ভ্রান্ত হইতেছে !--নিজকে দীন, হীন, পাপী, ভাপী, ছংখী ইত্যাদি 
কল্পনা করিয়া প্রকৃতই দীন হীন ভ্রঃখী হইয়া পড়িতেছে ! কিন্তু দৈবজ্ছের 
এত সদ্গুকুর কুপায় বদি মানব একবার জানিতে পাবে বে, তাহার ভিতরেউ 
সমস্ত আনন্দ নিহিত আছে -সে নিজেই আনন্দের উৎস, সচ্চিদানন্দ স্বরপ, 
হখন আর বাহিরের বিষয়ে মুগ্ধ হয় না » তখন গুরুল উপদেশ মত চিন্তশুদ্ধি 
9 চিন্তএকাগ্র করিরা আন্মন্থরূপ ব! ভগবত দর্শন কব; পরন্!নন্দ ল।ভ 
করিয়া থাকে! 


দৈবজ্জের দৃষ্টান্ত 


৫৮ জনাতন-ধর্ম্ে মনব-জীবন। 


ষট্ক সম্পত্ভি। 


দেবহ্থ প্রভৃতি আপ্যাস্মিক উন্নতি লাভের আর একটা সাঁধনাঁর বিষয় 
উল্লেখ করিরা এন অধ্যায়ের উপসংহার করিব। এই সাঁনাটাকে 
শান্্কারগণ “শমাদি বটুক সম্পত্তি” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাং 
শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা) শ্রদ্ধ। ও সমাধান এই ছয়টা অধুলা সম্পন্তি 
লাভ, এই সাঁপনাব উদ্দেশ্ঠ । শম কি ?-_অন্তরেন্দ্িয় নিগ্রাহ অর্থাং মনকে 
বশাভৃত করার নাম শম। মন্ত-মাতঙ্গের হ্যায় উন্মন্ত এই মনকে বণাভূত 
করা বড়ই কঠিন, অথচ এই মনকে বশ্রীভূত করিতে না পাঁরিলে সান ভঙ্গ 
কিছুই হইবে না; মনই বন্ধনের কাঁরণ। শীন্্কার বলিরাছেন,_- 


মন এব মনুব্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়ে।2 | 


বন্ধায় বিষয়াসক্ত মুক্তৈ নির্বিবষযং স্মৃতং ॥ 

অন্তমনক্গ গীতা । 
অর্থাৎ মনই মন্ষ্যেন বন্ধনের ও মুক্তির কাবণ, কেননা মন বিষয়াসভ্ত হইলেই 
বন্ধনের হেতু, আবার বিষয়েতে অনাসন্ভি বা বৈবাগ্য জন্মিলেই মুক্তি হইয়া 
থ|কে। মনকে বথাভূত করর ন্ট শাস্্ক।রগণ বভ উপায় নিদ্দেশ করিয়া 
গিরাছেন। মনটা সংঘমিত হইলে অন্যান্ত উন্দ্রিগুলি আপনিই বশীভৃত 

হইবে--কাম ক্রোধাঁদি যড় রিপুও আপনা হইতে বিজিত হউয়া যাইবে । 
দ্বিতীর ত৫ দম কি ?--বাহোন্দ্িয় নিগ্রহ, অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি বাহাইন্ড্ির- 
গণের দমন বা সংঘনের নীম দম । এখানে দূঘন অর্থে উন্দরিয়ের বাঁধ্যগুলি 
উচ্ছেদ নহে, সংঘত ও অনাসক্ত ভাবে অথবা ভগবৎ গ্রীত্যর্থে ইঞ্জিয়দ্বারা 
বিষয় গ্রহণের নাম দমন | কুনাট বা কুদৃশ্ত হইতে চক্ষু ফিরাইয়া আনিয়া, 
ভগবানের রূপ অথবা মহিমা দশন করিয়া বিমুগ্ধ হওয়াই দর্শনেক্দ্িয়েব 


ষটুক সম্পত্তি । ৫৯ 


সার্থকতা! রা বার্থ দর্ন করিতেন ভগবান ্ীপ্ীরামকু দে দেবে, তা বেশ্তার 
হস্তে হুকা দেখিয়া, উহাই জগন্মাতার বপ ভাবিগ্রা, রূপ দেখিতে দেখিতে 
সমাধিস্থ হইয়াছিলেন ! ইহাই প্ররুত দর্শন! কুকথা শ্রবণ না কনিন' 
ভগবত কথা বা নাম শ্রবণই শ্রবণেন্দ্িয়ের সার্থকতা । এইরূপে সকল 
কার্ধোই ভগবানকে মিশাউয়া লইয়া ইন্দ্রিয় গুলি দারা বিষয্ন সেবন ও আঁপন 
আপন কর্তব্য পাঁলনই উন্দ্রিয দমন । 

ততীয়তঃ উপরতি কি ?-_মনের প্রত্যাহারেব নাম উপরতি +। 
অর্থাৎ উন্দ্িয়ের দশন শ্রবণাঁদি স্বাভাবিক 'প্রবৃভিমবখী গতি ফিবাহয়া, 
ভগবত প বা মাহাস্ম দশন, ভগবত কথা বা নাম অবণাদিতে রতি হওয়ার 
নাম উপরতি । এক কথায় ভগবান সম্বন্ধে অনুরাগ হওয়ার নাম উপরি । 

চক্উর্থ, তিতিক্ষা কি ? দ্বন্দ সহিষুতা অর্থাৎ গ্রীত উধ্গাদি, স্তখ দুঃখাঁদি 
বিপরীত বিষয় সকল সহা করার অভাদের নাম ভিতিক্ষা। সুখ দুঃখ 
সততই আসিতেছে, ত্রিতীপেব তাপে জীবগণ সর্বদাই সন্বস্থ, এরূপ 
অবস্থায় ধৈর্যা ও সহিষ্ণুতা লাভ করিতে না পাঁবিলে, কিছুতেই শান্তি 
হইবেনা। এবিষষে প্রথম অধ্যায়োন্সিখিত তপেব বিবরণ জম্পকে বিস্তারিত 
লিখিত হইগাছে। 

পঞ্চম, শ্রদ্ধা কি ”-গুরুবেদান্ত বাঁকোধু বিশ্বাস: ৮ অর্থাৎ গুরু 
বাক্যে ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রন্ধী। বিশ্বাসেব মত শ্রেষ্ট পদার্থ 
আর নাই । কি ভ্ভি পথ, কি স্গান পথ, কি নোগ 
পথ, কি তন্ব পথ, কোন পথেই বিশ্বাস ব্যতিত 
অগ্রসর হওয়া ঘাঁয় ন| | বিশ্বাসই সর্বাবিধ ধন্ম সাপনার মুল; বিশ্বাস না 
হইলে ভন্ত; আর ভগবান বলিয়া কিছু থাকে না, বিশ্বাস না হইলে জ্ঞান'র 
সোহং তত্ব বা ব্রহ্ত্ব কিছুই টিকেনী, বিশ্বাস না থাকিলে জ্ঞান-শান্্, ভক্তি-শান্সি, 

কাহারও মতে বিধিপূর্ববক বিহিত কশ্মাতাগ অর্থাৎ কন্ধ সন্নাদের নাম উপরতি 


বিশ্বাস । 


5 সনাতন-ধন্মে শানব-জীবন 


কর্ম-শান্ত্র, সকলই বৃথ।! বিশ্বাসের অভাব হইলে শাস্ত্রকার, মুনিখষি, দেবধি, 
ব্র্মষি, ভগবৎ অবতার জ্ঞানাবতার প্রেমাবতার সকলই অনন্তে বিলীন 
হইয়া যায়! সুতরাং সকলের মুল বিশ্বাস। 

এই বিশ্বাসের বলেই ভন্ত ভগবানকে লাভ করিতেছে, জ্ঞানী ব্র্ত্বে 
উপনীত হইতেছে! বিশ্বাসের বলে মুন্মরী চিন্ময়ী হইয়া ভক্তের সহিত 
আলাপ করিয়া ভত্তকে কৃতকৃতার্থ করিয়া থাকেন; শাঁলগ্রাম শিলাও 
' ভক্তের মনোবাগ্ণ পুরপার্ঘে, অলঙ্কার পরিবার জন্য হস্ত বাঁহির করিয়া 
ভক্তকে আনন্দ প্রদান করেন। বিশ্বাসের ফলেই হরি-হর-বিধি আরাধ্য 
গোঁপীনাথ ভক্তের জন্য ননী চুঁরী করিয়া “ননীচোরা গোপীনাথ” নাম 
সানন্দে গ্রহণ করিয়।ছেন। স্ুর-নর সেবিত আস্রীজগনাঁথদেবও ভত্তের 
জন্য স্বীয় মহাপ্রসাদ চুরী করিয়া, জগতবাঁসীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছছন। 
তাই বলি, চাই শুধু জলন্ত বিশ্বীস !--ইহাই সর্ববিধ সাধনার গুঢ় রহস্ত 1! 

বর্তমান খুগেও পাশ্চাতা জগতে এ বিশ্বাস লইয়া বেশ খেলা চলিতেছে 
বিশ্বাসমূলক ইচ্ছাশাক্তর বলেই হিপনটিজম্‌ (151,)00903) মেছমেরিজম্‌ 
(06410011517) ক্লারভয়েন্স (6877577 প্রভৃতি নানা প্রকার বিগ্ভার 
উদ্ভব হইয়াছে । এই সকল ক্ষুদ্র বিগ্ভার প্রভাব দর্শনে আজ জগত্বাসী 
মুগ্ধ হইতেছে। কিন্ত সনাতন-ম্মে যে মহাবিদ্তা, বা মহারত লুক্কায়িত আছে, 
বিশ্বাসের বলে যে সেই বিদ্যা ও বত লাভ হইতে পাবে তাহা অনেকেরই 
প্রতীতি হইতেছেনা! উহার কারণ, বিশ্বাসের অভাব। আত্মশক্তিতে 
বিশ্বাস মাই, দেশের উপর, ধন্মের উপর, আত্মার উপর, ভগবানের উপর, 
কাহারও উপরই বিশ্বাস নাই '_-এই বিশ্বাসের অভাবই ভারতের 
অধূঃপতনের মূল কারণ ! 

আর্ধাঞখষিগণ কঠোর সাধনা করিয়া অমুত সঞ্চয় করিয়া গরিয়াছেন, 
জ্ঞান, ভক্তি যোগ, কন্মু, ধর্ম, শীত, নীতি, শরীরপালন প্রভৃতি সকল 


বটুক'সম্পন্তি। ৬১ 


শশশাশিসসিটি 





২২৯ প্পিসিসিপার্শী পিপিপি 


বিভাগেরই তন্ন তন্ন করিয়া চরম মীমাংসা! করিয়াছেন। তাহাদের ত্যাগ, 
তাহাদের সাধনা, তাঁহাদের প্রতিভ।, তাহাদের জ্ঞান, তাহাদের ভক্তি, 
তাহাদের কর্ম, জগতে অই্লনীয় ! বর্তমান যুগের কাহার সহিত 
তাহারা তুলিত হইতে পারেন না! বিশেষত, বর্তমান সদরে 
আমাদের ধর্মবল, আরুবল, স্বাস্থ্যবল, ধনবল, সকল প্রকার বলেরই অভাব। 
অভাবের তাড়নায় 'প্রত্যেকেই ব্স্ত ; ধম্ম কম্ম দুরের কথা, আপনার আশ্রিত- 
গণকে বথাযোগ্য প্রতিপালন করাও দ্ুঃসাপ্য হয়া উঠ্িয়ছে! একপ. 
অবস্থায় কঠোর সাধনা করা কি নৃতন কোন তত্বাগুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়! 
বিড়ম্বনা মাত্র! কলির জীব ভাগ্যবান, তাহাদের কঠোর সাপনার প্রয়োজন 
নাই! পুরর্বপুকষগণ সর্ধবিধ সাধনার অমৃতমর ফল তাঁহাদের জন্য সঞ্চয় 
করি গিয়াছেন।_চাই শুধু বিশবান! একবাব বিহাসের সহিত সেই 
অমৃত ফল গ্রহণ করিরা আস্বাদন করিলে? আমরা প্রেমানন্নদ ও অমরত্ব লাভ 
করিয়া ধন্ত হইব! তাহাহইলে ইহকালে শান্তি ও পরকালে পরাশান্তি ও 
পরমানিন্দ লাভ স্থনিশ্চিত 1 

বষ্ট, সমাধান কি?-ভগবানে চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধান । 
ভগবানের উপর মুন রাখিয়া, সর্ব কম্মকল ভগবানে অর্পণ করিয়া, আপন 
আপন আশ্রমোচিত কর্তব্য পালন করাই সমাধানের উদ্দেন্ত । এই 
ভাবটা অবলম্বন করার জন্য গাতায় ভগবান নানা প্রসঙ্গে অজ্জুনকে 
এবিষয়ে উপদেশ দিয়।ছেন, যথা ১ 

যেতু সর্ববাণি কন্মাণি ময়িসনস্ত মতপরাঃ। 

অনন্য যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ | 


ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্‌ ॥-_গীতা 





৬২ সনাতন-ধন্ধে মানবশজীবন 





হে পার্থ, যাহারা আখ|তে সমস্ত কর্মী সম্গণ করতঃ মতপরায়ণ হইয়া, 
একান্ত ভক্তি সহকারে আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করে, আদি তাহাদিগকে 
অচিরকাঁল মধ্যেই এই মরণাল সংসার-সাঁগর হইতে উদ্ধার করিয়। থাঁকি। 
তথাহি ভগবৎ উত্ভি ,__ 
“ময্যপিত মনোবুদ্ধি ধোঁমে ভক্ত সমে প্রিয়ঃ 1 
গীতা 
অর্থাং থে ভল্তিমান্‌ ব্যক্তি আমাতেই মনবুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি 
আমার প্রি । 
“মন্মন। ভব মন্তক্তে। মদ্যাঁজা মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি যুকবমাআআানং মৎপরায়ণঃ ॥ 
আমাতেই মন দমপণ কর, আমার প্রতি ভক্তি পরায়ণ হও, মাকে 
পুজী কর, আমাকে নম্কীর কর, এইরূপে আঁমাতে আহা সমাহিত 
করিলে আমাকেই লাভ করিবে। 
এক্সণে বিধি-বধুত সেবিতা, স্থরাস্থর পুজিতা, জগদারাণা ভবানী ও 
ভবানীপতির অতুল রাতুল» অভয় চরণ-সরোজে প্রণতি পুবক এত অধ্যায়ের 
বক্তবা শ্ষে করিলাম । 
“কপ্পুরগৌরং করুণাবতারং ৎসারসারং ভুজপেন্দ্রহারং | 
সদাবসম্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানা সহিতং নমামি ॥% 


ও শান্তি ওম্‌। 


হবি ও ততসং 


সন[ভন-্ধর্মে মামব-ভ্রীবন। 


ক্ডভীল্ অন্ব0াজ ? 
ঈশ্বরত্ব। 


মানব জীবনের তৃতীয় লক্ষ্য ঈশ্বরত্ব লাভ! ঈশর্ বুঝিতে হইলে, 
ঈশ্বরত্ব কি? ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা; এসমন্ে ভক্তি শাস্ত্র 
মত কি এবং ঈশ্বরত্ব লাভে ভক্তের ভক্তিভাবের লাঘবতা হইবে কি না? 
এবিষাঁি জ্ঞানীগণেরই বা মত কি? এই সকল বিষর আলোচনা করা প্ররোজ্ন। 
প্রথমতঃ ঈশ্বরত্ব কি? বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। অদীনতাই জীবঙ্ধ আর 
স্বাবীনতাই ঈশ্বরত্ব ।__মীয়াগোহের অনীন হইয়া পরিচালিত হওরা জীবত্ব; 
আর মায়ামোহ হইতে ঘুক্ত অবস্থাই ঈশ্বরত্থ! বথন মানব*কাঁম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ ইত্যাদির অন্দীন হইয়া, তাহাদের উঙ্গতৈ পবিচালিত হয়, 
ইন্ডিয়ের দাস হইয়া, উন্দ্িয়-সেব|তেই আত্মনিয়োগ করে, তথন সে জীব; 
মার ঘখন ইন্দ্রিয় ও তদীর বৃত্তিগুলিকে বশীভূত ৪কপিয়া, মানব জীতেন্দিয় 
হয়, অথাৎ ঘখন এ সকল বুন্তি তাঁহার অধীন ও আজ্জদীন হইয়া পরিচালিত 
হয়, তখন সে ঈগ্বরর তুল্য! এক কথার এক্সির ব**ভত থাকাষ্ট জীবন, 
আর শক্তিকে স্ববশে আন: ও তাহাদ্বারা ইচ্ছামত কাধ্য করাইযা 
লওয়! ঈশ্বরত্ব । শাস্্কার বলিয়াছেন।)-- 
“পাঁশবদ্ধো ভবেজ্জাবঃ পাশমুক্তঃ সদশিব$ ॥% 
অর্থাৎ পাশবদ্ধ হইলেই জীব, অ|র পাশ হইতে দুক্ত হইলেই খিব। 


৬৪ সনাতন-ধন্মে মানব-জীবন 


দা, শঙ্কা, ভর, লজ্জা, জুগ্গ্স| (নিন্দা ) কুল, শীল ও মান এই আটটা 
চিন্তবৃত্তি জীবের বন্ধনের কারণ, এজন্য শাস্ত্রে ইহারা পাশ বা বন্ধন-রচ্ছুরা'প 
কীত্তিত হইয়/ছে। ঘিনি এই অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হংয়াছেন তিনি সদাশিব 
বা ঈশ্বরভুল্য। পরমহসদেৰ বলিতেন "দ্বণ। লঁ্জা ভয়, এই তিন থাকি 
নয়” । 
পাশনছ জীবেন দুঃখে আক্ষেপ করিয়া সাধক গাহিয়াছেন, -- 
“চিদানন্ন স্বরূপ যার নিত্যশুদ্ধ নিরঞ্জন, 
বিন্দুনাদ কলাতীত, সাক্ষীভূত সনাতন, 
সেকিনা আজ মায়ার ফেরে পাশবদ্ধ কারাগারে, 
অনিত্য বাসন! লয়ে মায়ার খেলা খেলিছেরে ।” 
ভগবান ও জীব স্বরূপতঃ এক! জীবভাব পরিত্যাগ হইলেই, জীবা 9? 
পরমাম্মার মিলন হর । ভগবানের তটগ্ুলক্ষণ +* বহু হইলেও স্বরূপলক্ষণ 
“সুচ্চিপুনন।” জীব্বতদ্িন পর্যন্ত সচ্চিদানন্দ লাভ না করিবে, অথাং 
স্বরূপে অবস্থান ন! করিবে, ততদিন পর্যন্ত কিছুতেই পূর্ণ শান্ত বা পুণ 
আননোর অধিকারী হইতে পারিবে না। কোন কোন ভক্ত সামুজ্য ব্যতিত 
অন্তবিধ মুক্তিকে সেবাভিলাষে গ্রহণের এবং সাযুজ্যকে পরিত্যাগের ব্যবস্ত 
দিয়াছেন, কিন্তু ভগবৎ সাধুজ্যতা লাভ করিলেই থে ভগবানে লীন হইঠে 
হইবে, এক্প দিশ্বান্ত করা সমীচিন নহে। কেননা সামুজ্য আঁ? 
বেদান্তোন্ত “নির্বাণ” মুভ্তি এক অবস্থ! নহে। 
সালোক্যাদি মুক্তি ভগবৎ পেবাযুখী হইলে উহার যথার্থ সাথকতা হদ. 
আবার ভগবং সানুজ্যত। বা সচ্চিদানন্দ লাভ না করিলে ভগবৎ সেবা? 





+ যাহা সব্বকাল ও সববব্যাপী লক্ষণ নহে , অর্থাৎ বাহা কোন কোন সময়ে ৭ 
কোন 'কান অংশে বিদ্যমান, এরূপ পরিচ্ছিন্ন লক্ষণের নাম তটস্থ লক্ষণ , দ' 
“তক্তলান” স্ষটিস্থি৩ লষের কারণ . দয়াময়, সাকার, নিরাকার ইতাদি 


ঈশ্বরত্ব॥ ৬৫ 
পূর্ববূপে হইতে পারে না! কেনন! সমান সমান না হইলে বথাবোগ্যভ|বে 
দেবা করাও সম্ভবপর নহে! পক্ষান্তরে এই পঞ্চভৌতিক প্রপঞ্চম্র অনিত্য 
দেহদ্বারা নিত্যলোকের নিত্য সেবা চলিতে পারেনা! সাঁলোক্যাদিমুন্ডি, 
দাবা সেই নিত্য সেবাই লক্ষিত হইয়াছে । ভক্তগণ নিত্য-বুন্দাবনে শৃগ|ল 
কুকুর, এনন কি বৃক্ষলতা হইতেও বাঞ্া করিয়া থাকেন! ইহার কারণ, 
'পখ|নে ভাবময় দেহ পৃথক পৃথক্‌ হইলেও মুলত; সকলেই সচ্চিনানন্দ 
উপাদানে গঠিত! সকলেই সমরসানন্দে ডুবিয়া নিত্যানন্দ উপভোগ ক রিয়া 
থাকেন ! ইহাই ভাব বা নিত্যলেকের বিশেষত্ব ৷ তাই সাণক গাঁহিয়।ছেন,_ 
“সেথা আনন্দ তরুতে পাখী আনন্দ সঙ্গীত গায়, 
আননের কলমুল সব ছুলিছে আনন্দ বাঁয়, 
নিত্যানন্দ থামে সেবে কিছু নাই আনন্দ বই 
পিতা সদানন্দ আমার মাতা যে আনন্দময়ী” 
9তরাং ঈশ্বরত্বলাভ ভক্তিভাব পরিপুষ্টির পরিপন্থী নহে ব্রং উহা একান্ত 
প্রয়েজন | 
ভগবানের সহিত জীবের আরও একটা বিশেষ পার্থকা আছে। ভগবানের 
দহ আর দেহী পৃথক্‌ নহে, উহা সমরপ, অখণ্ড ও এক অর্থাৎ তাহার দেহে 
উপাদান গত, কি স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় কোন প্রকার ভেদ নাই! 


২৯২০ শিশি ৯ পি 


স্সগুত ভেদ যথা--রক্তমাংস ত্বকাদি, চক্ষু কর্ণাদি ( জীবের দৃষ্টিশত্তি' অতি সামান্, 
শখ দেখিলে পন্চাদ্ভাগ দেখিতে পারে ন!, এমনকি নিজের মুখ নিঞে দেখিতে পারেন, 
বদ ভগ্বান সর্বতশ্চক্ষু।! তিনি সব দেখিতে পাঁন, সব শুনি, পান ) শ্জাতীয ভেদ 
থ|-স্তলদেহ শ্ুষ্মদেহ, কারণদেহ ইত/াদি | বিজাতীয হদ বথা-দেহ, 
শন্স। ইতাদি। “একমেবাদ্ধিতীয়ং” এই শুতিবাক্য উক্ত ত্রিবিধ “ভদণৃন্ঠন্থের পরিচায়ক 
1-ঙ্বর কিরূপ? নাঁ_“একং”; এক অথাত স্বগত “ভদ শৃল্, “এব” অর্থাৎ শজাতীব 
শস্ত, “আদ্বিতীয়ং” অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদ পরিশূন্ত | 

৫ 


৩৩ সনাতন-ধর্বে মানিব-জীবন 


তাহার দ্েহদেহী সকলই সচ্চিদানন্দময়! কিন্ত জীবের দেহ দেহী (আত্ম) 
এক নহে, জীবের স্তুলদেহ) স্ক্ষমদেহ, কাঁরণদেহ আছে , জীবদেহে অন্নময়, 
প্রাথময়ঃ মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোধ বিদ্যমান, আর জীব- 
দেহু স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদে পরিপূর্ণ । এইরূপে জীব নানা প্রকাধে 
ভগবান হইতে পরিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে । সুতরাং জীবের এ: 
ভেদভাব ও ব্যবধান দূর না হইলে অর্থাত স্বরূপত্থ লাভ না করিলে, প্ররু তপন্গ 
ভগবৎসেবা বা শান্তি লাভ কিছুই হঈবেনা। অতএব ভক্তের পক্ষেও ঈশ্বব£| 
লাভ বাঞ্জনীয় । 

আর একটা বিশেষ ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া এ বিষিয়ে বক্তব্য 
করিব। এই বিশেষ ভাবটা এইযে, ভক্ত ইচ্ছা ন! করিলেও ভগবৎ স্বরূপ ব 
ঈশ্বরত্ব, আপনা হইতেই ল|ভ হইয়া থাকে ! কেননী থে সর্ধধদা যার চি 
করে উহা! স্নেহ অর্থাৎ ভালবাসা বশতঃই হউক, অথবা ঘ্বেষ বা শক্রতা মূলে 
হউক কিম্বা ভয় প্রমুক্ত হউক, উহা! দ্বারা সে তাহ।র ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপতা 
প্রাপ্ত হয়। ইহা সব্দবারিসম্মত প্রাকৃতিক নিয়ম। ভগবানের চিন্তা ও ধ্যানে 
ভক্তের সমস্ত ভেদ্ভাব দূরীভূত হইয়া, ভক্তও সচ্চিদানন্মময় হইয়া ভগবং 
সারূপ লাভ করে। 

এপধ্যন্ত যাহা আলোচিত হহল তাহাদ্।রা ভন্তেরও ঈশ্বরহ্ব লাভে? 
আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইল, স্থতরাং জ্ঞানীর পক্ষে এবিষরে পৃথক বিচা? 
নিশ্রয়োজন, কেননা জ্ঞান সাধনে স্বরূপত্ব বা ঈশ্বরত্ব লাভই অন্যতম লক্ষ 
অতএব কি ভক্ত কি জ্ঞানী, কি যোগী কি বন্ট্রী, সকলেরই ঈশ্বরত্ব লাত 
অন্যতম লক্ষ্য ও কর্তব্য। 

এক্ষণে ঈশ্বরত্ব লাভের উপায় কি? এসথন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিছে 
চেষ্টা করিব। 


সনাতন-ধন্মে' মানব-জীবন । ৬৭ 


ঈশ্বরত্ব লাভের উপায়। 


আধ্যখষিগণ নানাশাস্ত্ে বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরত্ব লাভ সম্বন্ধে বহু উপায় 
'নাদ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তনধ্যে প্রধান কয়েকটা উপদেশ এখানে উল্লেখ 
কৰা হইল 
ঈশ্বরত্ব লাভের অন্যতম উপায় ভগবানের চিন্তা ও ধ্যান। অর্থ চিন্তা 
পুন্বক ভগবানের লীলা-প্রসঙ্গ চিন্তা ও কীর্তন, স্তোত্রাদ পাঠ ও অনন্চিন্তে 
ভগবানের ধ্যান করিলে ভগবং স্বরূপত্ব বা ঈশ্বরস্থ লাভ হইয়া াকে। 
“স্ব আছে 
“ঘাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী* 
অর্থাৎ বাহার যেরূপ ভাঁবনা বা চিন্তা তাঙাব সেইরূপ সিি্ লাভ হইয়া 
বকে । মহধি শাগ্ডিল্য বলিয়াছেন» 
«“অনন্যভক্ত। তদ্‌ বুদ্ধিবুদ্ধি লয়াদত্যন্তঘ্‌ ॥৮ 
অনস্ঠচিন্তে ভভ্ভিদ্বারা বুদ্ধির অনন্ত লয়হেতু ভময়ী বুদ্ধির উদয় 
হদ 5 অর্থাৎ তন্মন্নতা বা ভগবত স্বরূপতা লাঁভ হয় !_-একান্ত ভক্তি নহক।বে 
রঃ আরাধনা, চিন্তা ও ধ্যান বারণাঁদি করিলে, জীব সকল প্রকার 
ভাব বিবজ্জিত হ্ইফ়া প্রমানন্দ স্বরূপ প্রাপু হয়। আমছাগবতেৰ 
রি ৮ যথা, 
“্যত্র যত্র মনোদেহী ধারযেৎ সকলং ধিয়। । 
শ্নেহাদোষান্য়াদ্াপি বীত ততৎ স্বরূপতাং ॥ 
কীট? পেশঙ্কতং ধ্যায়ন কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ। 
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্‌ পূর্ববরূপমসংত্যজন্‌ ॥ 


বা 
| 
1 
ৃ 
|] 


৬৮ সনা তনব্ধে মানব-ছীবন [ 


স্ি্িপপিপিিসিসিসিীপিটি তা সি ৯ 


যেমন গহবর মধ্যে প্রবেশিত কাট (তৈল পায়িকা ৰা আশুলা। 
পেশঙ্কৃত নামক ভ্রমর বিশেষের ( কাচপোকা বা কুমারিকা পোকা 
নিরন্তর পারচিন্তনে পুর্বরূপ পরিত্যাগ করতঃ ভ্রমরের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, 
সেইরূপ স্পেহ বা ভালবাসা বশত:ঃই হউক, কি দ্বেষ বা শক্রভাবেই হউক. 
কি ভয় প্রঘুত্তই হউক, বে যাহার বিষয় সর্বদা চিন্তা করে দে তাহাণ 
স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
বন্ধুবান্ধবের কথা সর্বদা মানুষের মনে জাগ্রত থাকেনা, কি 
শক্রর বিষয় ভোলা বায় না, শক্রর কথা সর্ধরদাই মনে জাঁগরূক থাকে? 
ইহা প্রাকৃতিক নিরম, এই জন্য ভীষণ শত্রুতা করিরাঁও কংশ, শিশুপাল 
প্রভাত ভগবৎ বিদ্বেষীগণও মুক্তি লাভ করিয়াছিল । 
কংশ শুনিয়াছিল দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তাঁহা্ক বিনাশ 
করিবে। এই ভয়ে আপন সহোদরা দেবকী ও বস্থুদেবেকে কারাগাকে। 
নিক্ষেপ করিয়া পর পর তাঁহাদের সাতটা গর্ভজাত সন্তাঁ? 
শক্রভাবে ভখবান বিনষ্ট করিল, তৎপর যশোদানলিনী ভগবতী 
লাভ । 
মহামায়াকেই দেবকীর অষ্টম গভজাতি সন্তান বোবে 
শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলে, দেবী অষ্টভূজী মুদ্তিতে অন্তরীক্ষে প্রকটিত' 
হইয়া কংশকে দৈব বাণী শুনাইয়াছিলেন যে, গোকুলের কৃষ্ণই তাহাকে 
বিনাশ করিবে । সেই হইতে কংশ কৃষ্ণ বিনাশ করার জগ্ নানাপ্রকার 
উপায় চিন্তা ও চেষ্টা করিতে লাগিল । ক্রমে পুতনাকে প্রেরণ ও গুগুচরাদি 
প্রেরণ করিয়াও অরুতকাধ্য হইয়া, কংশ বড়ই ভীত ও অধৈর্ধ্য হউয়া 
উঠিল। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের পরিচিন্তনে কংশের অন্তর রৃষ্ণময় হইয়া উঠিল, 
চক্ষু মুত্রিত করিলেও কৃষ্ণ, বাহিরেও কৃষ্ণ, সর্বত্র কৃষ্ণের দশন হইতে 
লাগিল! তখন কংশেরও শ্রীরাধিকার স্তায় “যাহা যাহা নেত্রে পড়ে তাহা 
কষ স্ফুরে” এই ভাব উপস্থিত হইল! পরিশেষে কংশ কৃষ্ণময় বিভীষিক' 


ঈশ্বরত্ব লাভের উপায়। ৬৯ 


দথিতে দেখিতে, প্রলাপ কবিতে করিতে শ্রীরুষ্জের হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি 
নাভ করিয়াছিল। 

শক্রভাবে ভগবত প্রাপ্তির আরও একটি স্থুন্দর দৃষ্টান্ত ভাগবতে দেখিতে 
গাওয়া যাঁয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের অত্যাচার সহ করিতে না 
পারিয়া, চক্রদ্বারা তাহার শিরচ্ছেদন করিলে, শ্রিশুপাল নরণান্তে সর্বজন 
দশ্বুখেই জ্যোতিশ্য় উক্কাৰপে বাস্থুদেবেব শরীরে প্রবিষ্ট হয়াছিলেন 1* 
কঠোর তগন্তাপরাঁ়ণ সাধুগণেরও যে সৌভ।গা ঘটেনা, আজন্ম ভগবদ্ধিেষী 
শশ্রপাঁলের সেই সৌভাগা কিরূপে হইল, এই আশঙ্কা নিরাকরণাে 
হুগবান শুককেব বলিয়াছিলেন, জন্মএয়াবধি বৈরভাব হেহু শিশুপাঁলের বুদ্ধি 
একান্ত ভগবদাবিষ্ট হওরায় তিণি তৎ সাঁরূপ্য প্রাপ্তিতে ভগবানের দেহে লীন 
হইয়া পরিষ্গষে পুনরায় তাহাব পার্খদ হইয়াছিলেন 1»_-চিন্তার একা গ্রতাই 
*ংস্বরূপ প্রাপ্তির কাবণ। 

“শক্রুতাচরণ করিয়।ও ভগবৎ সাবপা লাভ কবিতে পারা বায়” এই 
গাবটী অতিম্ন্দর এবং ইহা! সনাঁতন-পর্মেব নিজন্ব সম্পন্তি! পাঠকগণ এই 
শাবটী পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাউবেননা ; বরং অন্ুসন্ধ।ন করিলে 
দেখিতে পাইবেন থে, অন্ন্তি পম্মমতে ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করিলে, কঠে;র 
*স্তি কিছ্া অনন্ত নরকেন বাবসা রহিয়াছে। সুতরাং দাশনিক দুক্তি 
পরপুর্ণ এই ভাবটা ভারতের ও সনাতন-শ্ধের বিশেষহথ। 

ভয়প্রনুক্ত যে সারূপ্য লাভ হইতে পারে, তাহা উপরোরিখিত কাঁট 

 লমরের দৃষ্টান্তে পাঠকগণ কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন, এতৎ সম্পকে 


*. চৈছ্য দেহোখিতং জো।ভিনবান্তদেব মুপাবিশৎ। 
পশ্ঠতাং সব্বভূতানামুক্েব তুবি পাচ্চ.তা ॥ 
আসস্ভাগবত দশম দ্বন্দ ৭৪ ভাধায় ৪৫ শোক | 


৭০ সনাতন-ধর্ম্ে মানব-জীবন 


আরওএকটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিব। গাবো পাহাঁড়ে জনৈক বান্তি' 
একটী বড় ব্যাগ্ব দ্বারা আক্রান্ত হয়, কিন্ত তাহা 
সঙ্গীয় লোকেরা কোন রূপে ব্যাঘ্ের কবল হইনে 
লোকটাকে উদ্ধার করে, পর এ লোকটা ৮1১০ দিন জীবিত ছিল 
এই কয়দিন সে ব্যান্্রের মত গঙ্জন কবিত, ব্যা্রের মত অঙ্গুলী ও নখগুকি 
প্রসারণ পুর্বক অশচড়াউতে চেষ্টা করিত, দন্ত বিকাশ করত: লোঁকাকে 
কামডাউতে যাউত। পরে স্তানীয় লোকেরা উহাকে বন্ধন করির" 
রাখিয়াছিল ; বন্ধন দশাঁতেও লোকটা ইকপ ব্যবহার করিত। উহাঁনে 
বেশ বুঝা যায় যে অতান্ত ভয় প্রযুক্তই লোকটা বাস্বত্ব ভাব প্রার্থ 
হইয়াছিল! হয়ান্তো জন্মান্তরে তাঁহার বাপ্ৰপে জন্ম গ্রহধু করাঁ? 
অসম্ভব নহে। 

নপতিকুল-হিলক মহারাজা ভরত বিপুল রাঁজা শশ্বধধ্য, আম্মী় 
বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করতঃ কঠোর শপন্তায় রহ 
ছিলেন; দৈবাৎ একটা মুগ শিশুর প্রতি তাহাঁৰ 
মমতা হওয়ার উহাকে সধত্রে লালন পাঁলন করিছে 
থাকেন। এইরূপে ইহার প্রতি অত্যন্ত মমতীঁসন্ত হইয়া মুগকে নিরীক্ষণ 
করিতে করিতে মৃত্তামুখে পতিত হন । প্রয়াণকালেও মুগের মমতা এ 
চিন্তা পরিতাঁগ করিতে না পারায় মরণান্তে তিনি জাতিম্মর * মুগরূগে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্নেইবশতঃ কিরূপে সারপ্য লাভ হয় ইহ" 
তাহার জলন্ত প্রমাণ! এখানে আরও একটা ক্ষুদ্র গল্প উল্লেখ করিয়' 
এবিষয়ে বক্তব্য শেষ করিব। 


ভয়ে সাৰপা লাভ 


স্বেভে সাজপা লাভ 


+ যাহার! পরজন্মে যে কৌন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পুর্বজন্মের সমস্ত ঘটন 
ল্মবণরাখিতে পাবেন, তাহাদিগকে “জাতিন্মর” বলে। 


ঈশ্বরত্ব লাভের উপায় । ৭১ 


একটী রাখাল বালক প্রতিদিন মহিষ চড়াইত, তৎপর একদিন তাঁভাব 
অভিভ!বক তাহাকে বিদ্তা লাভোর্থে গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিল।  গুরুগ্ৃহে 
বাইয়া ও বাঁখালটা সর্বদা মহিষের চিন্তাই করিত, লেখা পড়া কিছু কবিতে 
পাঁরিল না। গুরু মহাশয় দেখিলেন যে বাঁলকটার মহিষের চিন্তা শেষ ন। 
হওয়া পর্য্যন্ত লেখা পড়া কিছুতেই হইবে না, সুতরাং তিনি এইরূপ বাবস্থা 
করিলেন যে, বালকটী একটা নিড়ত গুহে বসিয়া সর্বদা মহিষের চিন্তাই 
করিবে, তাহাব আহাঁরাদি সমস্তই এ গৃহে নির্বাহ হইবে । এই ব্যবস্থানুসাবে 
বাঁলকটা কেবল মহিষের চিন্তাউ কবিতে লাগিল, ( কেননা ইহাই তাহান 
পক্ষে স্বাভাবিক ); এইরূপে কিছুদিন গত হইলে। খুক্মহাঁশর ছারাঁটাকে 
ডাকিয়া বাহিরে আসিতে বলিলেন, কিন্ত দরজাটা বেনা উচ না থাকার, 
বালকট্ট বলিতে লাগিল “আমি কিরপে আসিব? আমার শিং যে দরজার 
বেধে বায়?” তনুর চিন্তার বাঁলকটী মহিষ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ' একাগ্র 
চিন্তার কি অভিনব ফল পাঠক দেখিলেন ঠো ? 

ভগবানের রূপ চিন্তা, গুরুমুস্তি চিন্তা এবং মহাপুরুষগণের মু্টি চিন্তা 
ও পানি করিলে তত সাঁরপা লাঁভ হইয়া থাকে । এই জন্যই প্যান-যোগেল 
এত শ্রেষ্ঠটতা | ধ্যানের গাঢ অবস্থায়, প্যান ধোর পাতা এক হইবা যার. 
নিজের অস্তিত্ব ধোয় বস্তাতে লীন হইয়া বায়! তৎপর ধ্যানের গাঢতম 
অবস্থায় ধোয় বস্থর জ্ঞান বিকশিত হইয়া সাধককে পরমাননে, আম্মহাকা 
করিয়া দেয়! কারণ যে বস্্রকে যত বেণা জাঁনা যায়, তাহ|র দিকে 
আকষণও তত নুদ্ধি হইয়া থাকে । এইজন্য জ্ঞানমিশ্রা ভন্ভি সাধারণ 
ভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ । 

মন নিরাকার অর্থৎ উহ!ব কোন প্রকার নিদিষ্ট আকার নাউ, তবে 
যখন থে চিন্তা করা যায় মনও তদাঁকাঁর কাঁরিত হইয়' থাকে । যেমন 
একটা জবাফুল চিন্তা করিলে মনও একটা জবাঁফুল হইয়া যায়৷ সেইরূপ 
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ভগবানের রূপ চিন্তা বা ধ্যান করিলে মনও সেই সেই রূপ ধারণ করে। 
মনের আর একটী বিশ্যেত্ব এই যে ইহা অদ্বিতীয় অর্থাৎ ইহা দুগপৎ 
ভুইটা বিষয় চিন্তা করিতে পারে না! নিয়ত একনিষ্ঠ মনে ভগবানের 
পরিচিস্তীানে, সাক ভগবানের ধানে ও জ্ঞানে তন্সয়তা প্রাণ্ড হইয়া ভগবৎ 
সারূপ্য লাভ করিয়! থাকেন। 


অষ্টপাশ ছেদন 
ঈশ্ববত্ব লাভের আব একটা উপায় অঈপাঁশ ছেদন | অস্টপাশ কি? 
স্বণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্না চেতি পঞ্চমী । 
কুলং শীলঞ্চ মানঞ্চ অস্টৌপাশাঃ গ্রকীর্ভিতাঃ ॥ 
ভরব যাঁমল। 
অর্থাৎ গ্বণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগ্তঞ্চা, কুল, গল ও মান এই আটটা অট- 
পাশ বা বন্ধন। এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে না পাঁরিলে, জীবের স্বরূপ 
লাভ হয় না। এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলে[চনা করা থাউক। 
প্রথম ঘ্ণা তাগ । এই জগতে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা বাইবে, 
প্রকৃত পক্ষে দ্বণার বিষয় কিছুই নাই। যাহা একজনের ঘ্বণার বস্ব 
তাহাই অন্ত জনের নিকট পরম আদরের সামগ্রী। যে আচার ববহার 
একদেশে ঘৃণিত হয়, সেই আচার ব্যবহাঁরই অন্ত দেশে সাদরে গৃহীত হইঘা 
থাকে! যে বিষ্টা অতীব ঘ্বণার জিনিষ, তাহাই আবার এক শ্রেণীর লোক 
মস্তরকে বহন করিয়! জীবিকা অজ্ঞন করিতেছে! এমন কোন পশুপক্ষী 


পাপ হি । ৭৩ 





৷ নাই, যাহা একদেশে না৷ একদেশে সাদরে তক্ষিত হয়! তাই বলি প্রকৃত 
পক্ষে দ্রণার কিছুই নাই। 
“র।গ-দ্বেষ” হইতেই এই দ্বণার উৎপত্তি হইয়াছে । প্রাপ্তির ইচ্ছাঁর শাম 
গ” আর প্রাপ্তির অনিচ্ছার নাম “দ্বে। এই রাগ-দ্বেষ জগতে 
'বশেষ রূপে ক্রিয়াশীল। কতকগুলি অবস্থা বা পদার্থের উপর মানুষের 
. গন্রক্তি_ অর্থাৎ রাগ , আবার কতকগুলির উপর বিরক্তি অর্থাৎ দ্বেষ। 
সুখের উপর বা অন্তকুল বিষরের উপর আসক্তি বা রাগ, আবার দ্রঃখের 
উপর বা প্রতিকূল বিষয়ের উপর ্রণা বাছ্বেষ। এই রাগদেযই খের 
কাবণ । কেননা প্রতিকুল বিষ জগতে সর্ধদাই থাকিবে, সর্দদা প্রতিকূল 
শবস্াব সহিতই জীবন-সংগ্রাম করিতে হইবো এবপ অবস্থায় ধিনি 
চখে কিখ্বী গ্রতিকুল অবস্থাকে ববণ করিয়া লইতে পাবেন তিনিই প্রকৃত 
ক্ষ শাস্তির অর্িকারী হন! সুতরাং কিছুই ঘ্বণা কৰা কর্তব্য নহে। 
দ্বিতীয় এঙ্ক! তাঁগ; ভাবী ভয়ের নাঁম শঙ্কা বা আশঙ্কা । যথা__“এই 
গেলেটার অসুখ যদি ভাল না হয়,” “এই কার্ধাটা ঘদি সফল না হয়”, 
“উ প্রকার ভঃশ্চিন্তার নাম শঙ্কা বা আশঙ্কা । আপন আপন কন্মান্তষায়ী 
শন্ষ স্ুথ দুখ ভোগ করিয়া থাকে, শাস্ত্রে আছে “ভল্িতি ল্য, 
ভক্তের” অর্থাৎ যা হইবার তা নিশ্চয়ই হইবে, কেহই তাহা খণ্ডাউতে 
পাবিবেনা। স্থুতরাং ভাঁবী ভয়ের আশঙ্কা করিয়া হা ভতাশ করিলে অশান্তি 
ভাগ ব্যতিত আর কিছুই লাভ হইবে না । অতএব এক্ষা পরিত্যাগ কৰা 
কব | 
_. তৃতীয়ত: ভয় ত্যাগ) ভয়ের মূল কাঁরণ- মৃত্যু! আমরা বাঘ ভালুককে 
ভয় করি কেন ?-_না, বাঘ ভালুকে খাইয়া ফেলিলে মনিয়া বাইব। সাপকে 
ভয় করি কেন?--সাঁপে কামড়াইলে মরিননা যাইব । ভূত প্রেতকে ভয় 
করি কেন?-ভূতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিবে! এইরূপে প্রতোক তয়ের কারণ 
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অন্রসন্ধান করিলে মৃত্য-ভয়ই ভয়ের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে। শ্ৃতরাং 
এই মৃত্যু-ভয় দূৰ করিয়া মৃত্যাপ্রয় হইতে পারিলে, আঁর ভয় থাকিবেনা ! 
চতুর্থ লঙ্জ। তাঁগ। কোন কোন সগয় মান্য চক্ষুলজ্জায় আপন 
কর্তব্য পালনে অবহেলা করিয়া থাকে, কেহবা জাঁধনভজনেব উচ্ছা থাকিলে € 
কেবল লোকলজ্ভার ভয়ে তদাচরণ হইতে বিরত হয়। সুতরাং লজ্জা 
একটা বিশেষ বন্ধন । ব্রজগোপীগণ ভগবান শ্রীরুষ্ণকে মনপ্রাণ সকলই 
অর্পণ করিয়া দিলেও লজ্জ। পরিতাঁগ করিতে পারিয়াছিলেন নাঁ, তাত 
প্রেমময় শ্রীকুষ্ণ, গোপীগণের চিন্তনোধনের নিমিত্ত, লজ হল্রপী” লীলা 
দ্বারা তাহাদের চিন্তশুদ্দি করিয়া দিয়ছিলেন । কেননা নিজের নিকট নিজেন 
লজ্জা হয় না, কিস্বা আপনার প্রিরতম জনের নিকটেও লচ্জ! থাকে না 
স্থতরাঁং গোপীগণ যদি শীরুষ্জ মন প্রাণ সমস্ত অর্পণ করিয়। থাকেন, 
তবে গোঁপীগণ আর শ্রীরুষ্ অভেদ! তাহা হইলে তাহাঁকে দেখিয়া গোপী- 
গণের ভেদ্ভাব কেন ?-উ|হাকে আপন। হউতেও আপনার না ভাবিয়' 
পরের মত বাবহাঁর কেন গ__তাঁই গোপীগণের ভ্রম সংশোধনের জন্যই 
ভগবানের এই লীলা চাতুর্যা' এসম্পকে বিভরের স্্ীর প্রেম ভাবটা বিশে 
উল্লেখ যোগা । 
ভগবান বিভুরের বাঁড়ীর বহিদ্ধারে আসিরা বিদ্ুরকে ডাঁকিলেন, 
বিদ্ুর বাড়ীতে ছিলেন না, তীহাঁব স্ত্রী তখন স্সানান্তে বস্ত্র পরিপানের জন্য 
আজ বন্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন সমর ভগবানের ডাক তাহার কর্ণকুহাবে 
প্রবেশ করিল অমনি তিনি আঁম্মহারা হইয়া সব ভুলিয়া গেলেন !-উলঙ্গ 
অবস্থায়ই ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। তাঁহাকে দবস্ত দেখিয়া, 
ভগবান আপন উত্তরীয়খানী পরিধানার্থে তীহাঁকে 
প্রদান করিলেন, তখন তিনিও বিশেষ লঙ্জিতা হইয়া 
দস্তে দস্তে জিভ কর্তনকরতঃ কোনরূপে উত্তরীপ্খানা আঁপন অঙ্গে জড়াইয়াই 


প্রেমভাবের দৃষ্টান্ত | 


অষ্টপাঁশ ছেদন । ণ৫ 


ভগবানের হাত ধরিয়া তীহাঁকে ভিতরে লইরা গেলেন । ঘরে কিছুই খাঁবাৰ 
ছিলনা, কায়কটী কদলীফল মার ছিল, স্িনি এ ফল কয়টী লইয়া ভগবানকে 
খাওয়াতে বসিলেন ₹ কখন কদলীর খোসা ফেলিয়া কদলীটী ভগবাঁনেব মুখে 
তুলিয়া দিলেন, আঁবাঁর কখনওবা কদলী ফেলিয়া দয! খোসাগুলিই খাওয়াইতে 
লাগিলেন! এইবপে শেষ খোঁসাটী ভগবানেব মুখে ভুলিয়া দিতেছেন, 
এমন সমর দেবি নারদ ও বিদ্রুর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
বিছন ভগবানের মখে খোঁসা দেখিয়া চীৎকাৰ করিষা উঠিলেন আব 
বলিলেন “আরে স্দনাণা করিস্‌ কি”” অমনি বিউরেব স্বী লজ্জিত 
হইঘা ভগবানের মথ হইতে খোঁসাটী কাঁডিয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন, 
আর আক্ষেপ কবিাতে লাগিলেন । তখন নাবদ বলিলেন, «“দেনে ওয়ালা 
না হর্ধ কাঁণী, খানে ওয়ালাঁও কি কাণা” অর্থাৎ ধিনি খোসা দিয়াছেন 
তিনি ভন্তু, ভল্র ভগবানকে পাউিলে এমন আগ্সহারা হইয়া থাঁকে ; কিন্ত 
ভগবানাতো ভক্তেব ভল সংশোধন করিয়া দিতে পারিতেন ! তখন ভগবান 
বলিলেন প্নারদ তুমি নিজে ভক্ত, ভাই ভক্তের বাথাই বুঝিয়াছ , কিন্ু 
তত্তকে পাইলে ভগবাঁন ঘে আরও আম্মহাঁরা হইয়া মায়, তাহা তুদি 
বৃঝিতে পাঁর নাউ !__ খোঁপা কোথায় ?--আঁমি যে প্রেমামৃত খাইয়|ছি 1” 

পঞ্চম জুগুগ্সা বা নিন্দা তাঁগ; এই জগতে নিন্দার বিশ্ষে প্রভাব । 
পরনিন্দার অনেকেই আমোঁদ উপভোগ করিয়া গাকে। নিন্দাদ্বারা 
আপনার চিত্তুই কলাষত ও মলিনতা প্রাপ্ত হয় শ্ততবাং নিন্দা বজ্জন কর! 
বিশেষ কর্তব্য। 

ষষ্ঠ কুল ত্যাগ; কুলের অভিমান ত্যাগ করিতে না পারিলে সারনপাগে 
উন্নতি হওয়া কঠিন। আমি কুলীন, শ্রেষ্টকুলে আমাৰ জন্ম, এবন্রিপ 
অহংকার সাঁধনাঁর অন্তরাঁয়। ধন্মীচরণে কুলীন অকুলীন নাই, উচ্চজাতি 
।নীচজাতি নাই, অধিকারী হইলে সকলেরই সমান অধিকার । নীচকুলোদিব 


৭৬ সনাতন মানব-জীবন। 


সিসি সিন তি তত ৯৮ শি ৯০১৩ ২৯ ৯৪ ৯সিশসীতি 


হইলেও কাঁহারও নিরাশ হবার কারণ রা বোরকা ভগবান 
বেদব্যাদ ধীবর কন্ঠারগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন! বথুকুল-তিলক 
ভগবান গ্রীরামচন্ত্র গুহক চগ্ডালের সহিত “মিতালী” কবিয়া ছলেশ! 
মহাভারতের উল্ভি ;- 

চণ্ডালোইপি দ্িজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ। 

হরিভক্তি বিহিনে! যে৷ দ্বিজোহপি শ্বপচাধম ॥ 


অর্থাৎ হরিভক্তিপরায়ণ হইলে চণ্ডালও দ্বিজ ( ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈগ্ ) হতে 
শ্রেষ্ঠ আর হরিভক্তি বিহীন হইলে দ্বিজও চগ্ডাল হইতে অধম | 
স্থতরাং জাতিকুলের অভিমান পরিন্যাগ করত: সকলেরই সাঁধনপথে 
অগ্রসর হইতে যত করা কর্তব্য। হ 
সপ্তম শীল বা স্বভাব ত্যাগ; সংস্কীরানধায়ী স্বভাঁবকে পরিবর্তন করিযা 
স্বভাবে বা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা বড় কঠিন॥ কোন বিষয় নূতন 
শিক্ষা! করা বরং সহজ, কিন্য থে শিশ্ষ] বা কুশিক্ষা স্বভাবগত হইয়াছে 
উহা! পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন। যে পাঁকা চোর, তাহার পক্ষে চৌধ্যবুত্তি 
পরিত্যাগ কী খিশেষ কঠিন। এইজন্য আপন আপন কুম্বভাব বা 
কুসংস্কার পরিত্যাগ কবিতে না পাঁরিলে আধ্াঁঘ্মিক উন্নতিলীভ করা 
কঠিন হইবে। 
অষ্টম মাঁন তাঁগ । মানযশের অভিমান থাকিতে ধন্মজগতে উন্নতিলভি 
হয় না। এজন শান্্রকীরগণ অশিমাঁনকে “সুরাপান” রূপে এবং গৌরবকে 
রৌরব নরকরূপে বর্জন করিতে আঁদেশ করিয়াছেন। অ|বাঁর প্রেমাবতা'র 
শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গদেবও প্তুণাদপি সুনীচেন” ইত্যাদি বচন দ্বারা অভিমান 
পবিত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছেন । 


ঈশ্বরত্ব' লাভের উপায়। ৭৭ 


যুক্তি। 


ঈশ্বরত্ব লাভের একটা অন্ততম উপায় মুদুক্ষুত” । মুক্তির 
জন্য এ্রকান্তিক বা তীব ইচ্ছার নাম মুমুক্ষত্ব। মুক্তি কি? 
নিত্যানিত্য বিচারপুর্বক অনিত্য বিষয়ে আসক্তিশৃন্ততা ও 
নিত্য ব্ষয়ে অন্থরত্তি বা ভভ্ভি দ্বারা খ্বরূপত্ব লাভের নাম নুক্তি। এক 
কথায় স্ব-স্ব্ূপে অবস্থানের নাম মুক্তি । অবস্থা ও অপিকাঁরী ভেদে এই 
যুক্তি প্রধানত: পাঁচ প্রকার । যথা সালৌক্য, সারূপা, সাবজ্য, সাষ্টি ও 
নির্বাণ বা কৈবল্য। যোগেশ্বর মহাদেব শ্রীরামচন্ত্রকে বলিয়াছেন ,_ 

সালোক্যমপি সারূপ্যং সাষ্ট্যং সাধুজ্যমেবচ 

'কৈবল্যং চেতিতাং বিদ্ধি মুক্তি রাঘব পঞ্চধা ॥ 

শিব গীতা 

হে রাঘব, সালোক্য সাব্ূপ্য সামুজ।, সাষ্টি ও কৈবল্য এই পঞ্চবিধা মুক্তি 
বলিয়া জননেবে | আবার কেহবা সাবুজ্য ও সারপ্য মুক্তি মূলতঃ একপ্রকার 
ভাবাপন্ন হওয়ায় সারূপ্যকে বাদ দিয়া সালোক্য ভাবের অন্তভূ-ক্ত “নামীপ্য” 
নামক আর একটা মুক্তির বিষয় উন্লেখ করিয়াছেন। লোঁক পিতামহ 
ব্্দা সনৎকুমারকে বলিতেছেন ৮ 


মুক্তিন্ত শুণুমে পুজ সালোক্যাদি চতুব্বিধাং। 
সালোক্যং লোকপ্রাপ্ডিঃ স্তাৎ সামীপং তৎসমীপতভা ॥ 
সাধুজ্যং তৎস্বরূপস্থং সাষ্টিন্ত ব্রহ্মণোলয়ং 

ইতি চতুবিবধা মুক্তি নির্ববাণঞ্চ তছুভরং ॥ 


হে পুত্র, আমি সালোক্যাদি চত্ুবিবিধ মুক্তির বিষয় তোমাকে বলিতেছি 





৭৮ সনাতন-ধন্মে মানব-জীবন 


২৮১০৯৯৮১১৮১ পিশীশীশীি তউপিটিশীশীশিিটিশী পিসি 


শ্রবণ কর। ভগবৎ লোক প্রাপ্তির নাম সালোক্য, তাহার সমীপে বাস 
করার নাম সাঁমীপা, তৎস্বরূপে অবস্থান করার নাম সাঁযুজ্য, বন্ষের কোন 
প্রকার যুক্তিভেদে লয়ের নাম সাষ্টি , এই চারি প্রকার মুক্তর পর “নির্বাণ 
মুক্তি”। ্ 

ভগবানের সহিত একই লোঁকে বাদ করার নাম দাঞ্জোকা মুক্ত, 
অর্থাৎ যখন ভভ্ত নিত্য-দেহ লাভ করিয়া নিত্য-লোঁকে বাঁদ করে, সে 
অবস্থার নাম “সালোক্য মুক্তি”; এ প্রকারে নিত্য-লোকে ভগবৎ সমীপে বাল 
করাকে সামীপ্য মুক্তি বলা হইয়া থাঁকে। ভগবানের ষমান রূপ অথবা 
ভগবংস্বৰ্প লাভ কর|কে সারপ্য মুক্তি বলা হয়; ভগবানের সহিত সামান্ট 
বা এক্যতা লাভ, অর্থাৎ ভগবানের স্ববপ লাভের নাম সাবজ্য মুক্তি। 
ভগবানের গ্রীতথে কল্মান্ঠান দ্বারা উত্তম লেক প্রাপ্তিতে তৎ তত কথ্মের 
উত্তম ফল ভোগ হইয়া থাকে, এবন্িব যুক্তির নাম “সষ্টি” । অথবা ভগবানের 
মুত্তি বিশেষে লীন ও তাহার সমান প্রভাবশালী হইয়া, এশ্বরধ্যাদি ভোগ 
করাকে সা্টি মুক্তি বলা হয়। আবার কেহ কেহ মন্তুম্য দেহেই ভগবং তুলা 
ধীব্ষ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা লাভকে “পাষ্টি মুক্তি” বলিয়া থাকেন। এই প্রকার 
মুক্তি উত্তম কন্মঘ্বারাও লাভ কর! বাইতে পারে কিন্তু তাহা হইলে কণ্মফল 
ক্ষয়ান্তে পুনরায় জন্ম বা দুঃখ ভোগ হইতে পারে, এজন্য জ্ঞনীগণ কম্মজ- 
মুক্তি আকাজ্জন করেন না। দুঃখের আতান্তিক নিনুত্তি বা স্বরূপ 'প্রতিষ্ঠাব 
ন।ম “নির্ববাণত বা “বিদেহ” বা “কৈবল” মুক্তি । নির্বাণ অর্থ আ।মত্বের 
বিনাশ নহে বরং আমিতের পুর্ণ প্রসার বা সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠার নাম নিকণ! 
__জীবায্মা পরমায্মার মিলন বা জীব ব্রদ্ষের এক্যতার নাম নির্বাণ মুক্তি । 
এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করা যাঁইবে। 


ঈশ্বরত্ব লাভের উপায়। ও ৭৯ 


পঞ্চ আশ্রয় ॥ 


ঈশ্বরত্ব লীভের আর একটা শৃঙ্খলাধুক্ত পন্থা “পঞ্চআ রয়,” বথা- মন্ত্র 

মাশ্রয়, নামাশ্রয়, ভাবাশ্রয় প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়। সাধনার প্রথম অবস্থায় 
মন্ধ আশ্রয় ও নামাশ্রয় করিতে হয়, তৎপর সাধন-পথে অগ্রসর হইয়া, 
ভাবাশ্রয় করিতে হয়, পরিশেষে সাধনার উচ্চতম অবস্থায় ৰা সিদ্ধাবস্থায় 
পপ্রমাশ্যয় কিম্বা রসাশ্রয় করিবার বিধান আছে বথা,- 

“মন্রনাম ভাব প্রেম আর রসাশ্রয়। 

এই পঞ্চ রূপ হয় সাধন আশ্রয় ॥ 

প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ তথি মধ্যে রয়। 

প্রবর্তকের মন্ত্রাশ্রয় আর নামা শ্রয় ॥৮ 

চৈতন্য চবিতামুত। 


প্রথমতঃ সাধক ভক্ত ভগবানের মন্ধ বিশেষ বিধি অন্রসারে জপ, নাম 
জপ এবং নাম কীর্তনাদি সা্নার অন্ন করিবেন , তৎপর ভাবের আঁশয় 
গ্রহণ করিতে হইবে । ভাব কি?গভক্তি সাধনায় উতৎকষ লাঁভ হইলে, 
ক্রমশঃ ভগবানে বা নাদে নিষ্ভা এবং রুচি উৎপন্ন হয়, উহাই কমে রতি বা 
ভাবে পরিণত হয়, চিত্তের জলিপ্ধতাকাৰিণা ভন্ভি বিশেষের নান ভাব। 
প্রেষের প্রথম অবস্থাই ভাব । শাস্ত্রে আছে বথা ১, 


“প্রেন্বস্ত প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যাভিধায়তে” 
অর্থাৎ প্রেমের প্রথম অবস্থাকে ভাব বলা হয়। এ ভাব পরিপক্ক 


হইলে প্রেমে পরিণত হইয়া থাঁকে। ভাব হইলে ভক্তের শরীরে অঞ্ 
পুলকাদি সাত্বিক লক্ষণ গ্রকাশ পাতে থাকে । 


৮০ সনাতন-বন্ষ মানব-জীবন। 


সপাপীশাশািট পিসপাশিশাপাশি্ীশী্িশিশশিশীশি চা 


চিন্তের একাগ্রতা এবং ইষ্ট নিষ্ঠা, ভাব-সাঁধনের মূল। আপন আপন 
ইষ্ট দেবতার উপর একান্ত নিষ্ঠ! থাঁকা প্রয়ে'জন ; নচে “ভাবের ঘরে চুরী” 
হইলে লাভও তেমনি হইবে । পরমহংসদেব বলিতেন “ভাবের ঘরে বে" 
চুরী না হয়” অর্থাৎ আপন আপন ভাব ঠিক রাখা বিশেষ প্রয়োজন । ভন্ত- 
প্রবর হন্রমান বলিয়/ছিলেন ,__ 

“শ্রীনাথে জানকীনাথে অভ্দঃ পরমান্মনি | 


তথাপি মম সর্ববন্ো রাম কমল লোচন ॥৮ 
আছি জানি শ্রানাথ এবং জ|নকানাথ পরমাম্মা হিসাবে অভেদ! 
তথাপি কঘল-লোচন শরামচন্্ই আমার সর্বস্ব ।-_ইহাই প্রক্ত ইষ্টনিষ্গা | 
ভাবাবস্থায় কান ক্রোধাদি বৃত্তিগুলি ভগবৎ উদ্দেগ্তে অপণ করার জন্য 
ভক্তি শান্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন যথা ,_- 
“ও তদাপিতাখিলাচারঃ সন্‌ কামক্রোধাভিযানা 
দিকন্তম্মিননেব করণীয়ম্‌ ॥৮ 
নারদ ভক্তি সুত্র। 
সমস্ত আচার ভগবানে অর্পণ করিয়া, কাঁম ক্রোধ অভিমানাদি যদি 
করিতে হয় তবে তাহারই উপরে করিবে । 
অর্থাৎ কাম হইলে কাম রতি ভগবানে বা পরমাম্মায় অপণ কর। ক্রোধ 
হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া বল “কেন ভগবানকে পাইতেছিনা !” নদ বা অভিমান 
হইলে চিন্তা কর “আমার প্রভুর মত সর্বৈশ্ব্যশীলী আর কে আছে?” 
রূপের মোহ হয় তো ভাব “আমার প্রিয়তমের মত মনোহর মদনমোহন রূপ 
আর কার আছে?” ইত্যাদি। 
এই প্রকারে ভক্তের চিন্ত ভগবানে সংলগ্র হইয়া নানা প্রকার ভাবোদগ্ম 
হইতে থাকে । তখন ভক্তচায়, পরম আনন্ব-কন্দ, পরম দয়াল ভগবানের 





পঞ্চআশয়। ৬১ 


অতুল বীতুল যুগল চরণ-সরৌজে সচন্দন পুষ্পান্ল গ্রীন করিতে !_তক্ত 
চায়, অনন্ত মাধুরী পরিপূর্ণ লীলাময় ভগবানের মধুর হইতে মধুর অতি 
সুমধুর নামকীর্তন ও লীলা প্রণঙ্গাদি শ্রবণ ননন ও স্মরণ করিয়া, মানব 
জনম সফল করিতে !- ভক্তের সাধ হয়, সচ্চিদানন্ন-বিগ্রহ অনন্ত প্রেমময় 
তগবংনের অভয় পদ কমলে ভূম্যবলুণ্ঠিত মস্তকে প্রণিপাত করতঃ মন্তকের 
“উত্তমাঙ্গ” নাম সার্থক করিয়া রুতকৃতার্থ হইতে !--আরও সাধ হয়, ভক্তের 
বা সর্বস্ব ভগবানের শ্রীপাদপন্মে অ্পণ করতঃ আম্মবলি প্রদান করিয়া 
ধন্য হইতে! এইরূপে ভক্ত ভগবানের ভাবে আপ্র,ত হতয়া তন্ন হইস্সা বার 
এবং ভাবের চরম অবস্থায় ভাবমন্ন-দেহে ভগবানের সহ্তি ভক্তের মিলন হয়! 
হখন ভক্ত অপূর্ব শান্ত ও প্রেমরসে ডুবয়া আম্মহারা হইয়া পরমানন্দ ও 
অমৃতত্ব লুভকরে !! 

শ্রবণা।দ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের নামাদি শব্দ, নিলনাদি স্পর্শ, 
এনুত্তির কান্তি প্রভৃতি বুভ্ত' রূপ, এ প্রকার রূপ।দি সম্ভেগ জনিত রন এবং 
শাবাদিগত গন্ধ প্রভৃতি ভক্তি.বাঁগে ভাবাবেণে শ্রহণ করতঃ পরমানন্দ লাঁভ 
করাই ভক্তের চরম সাণ্য !_ ইহাই ভগবান শ্রীকঞ্ণের “ক্লাস লীলা” 
ইহাই রাস লীলার গুঢ় তাৎ্পধ্য !! শ্রীমগ্ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ে এই ভাবটা 
অতি সুন্দর রূপে বিকশিত !!! 

সাধকের এই প্রকার অবস্থায় প্রেমাশ্রয় হইয়াথাকে। তখন সার্ক 
অন্তরে বাহিরে, স্থাবর জঙ্গম চরাচরে সর্বত্র, সর্মভূতে ইষ্ট দর্শন করিয়া 
থাকেন। তখন তাহার যুগপৎ এই অপুর্ব ভাবের উদর হয় যে, 
“নক্লি তিন্নি” ভাহাক্লি সম্্ছল 1” এক ভাবে সর্বত্র 
ইষ্ট দর্শন করেন, আঁবাঁর অন্তভাবে কলি ঠাহাঁর ভাবিয়! বিশ্বপ্রেমে সকলকে 
ভড়াইয়া ধরিতে চান !__ ইহাই প্রেমের লক্ষণ। ম্হাঁকৰি মহাত্মা সেক্ষপিয়র 
প্রেমকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন “4 ৮০]1009 10 2, ৮৮০7 0০821) 


৮২ সনাতন-ধন্ধে মানব-জীবন । 


10 % 0951৮ অথাৎ প্রেমের একটা কথার মধ্যেই একখানা প্রক।৫ 
পুক্তক, আর এক ফোটা অঞঞজলে মহাসমুদ্র নিহিত থাকে 1” 

সিদ্ধাবস্থায় কেহ কেহ “সাশ্রয়” করিয়া থাকেন। ভগবানই সব্বা 
বসের আকর; সকল রসই তাহাতে বিদ্ভমান! এই জন্ত যাহার বে ভ. 
বার তিনি সেই রস দ্বারাই রসিক-শেখর তগবানকে পাইতে পারেন 
তাই সিদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের নিত্য লীলায় নিমগ্র থাকিয়া পুর্ণরসাস্বাদ, 
করতঃ পুর্ণাীনন্দের অধিকারা হইয়া থাকেন। 

আবার কোঁন কোন সিদ্ধ রসিক ভক্ত, সিদ্ধ নায়ক নার়িকাঁতে রসরাড 
ভগবানের নিত্যলীলা মাধুধ্য আরোপ করতঃ ভাবের চরম পরিপুষ্টিদ্বা 
পুর্ণানন্দ লাভ করিয়া নিত্যলীলায় লীন হন। রায় রামানন্দ, ৮গীদাসা, 
রসিক ভক্তগণ এই শ্রেণীর সিদ্ধ বীরপাধক ছিলেন। রসতন্ট ও সাধণ 
অতীব জটিল এবং কঠোর) ইহা একমাত্র সিদ্ধ বীরভক্তগণেরই আচরণীর 
সুতরাং ছুর্ধল অধিকারী কিম্বা সাধকগণের পক্ষে এবস্বিধ সাধনার অন্থুকবণ 
কি আচরণ সব্ববথা বঙ্জনীয় । 


কর্ম জ্ঞান ভক্তি 


কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটা সাধনার প্রশস্ত পথ। বাহ দৃষ্টিতে এই 
সাধনত্রয় পৃথক বোধ হুইলেও, উহাঁরা পরম্পর ওতঃ প্রোত ভাবে জড়িন 
উহাদের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং উহাঁদের লক্ষ্যও এক । জ্ঞানীং 
লক্ষ্য বহ্ম (সচ্চিদানন্দ ), কক্মী বা যোগীর লক্ষ্য আত্মা ( সচ্চিদানন্দ ঘন. 
এবং ভক্তের লক্ষ্য ভগবান ( সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ)। এই ব্রহ্ম, আম্মা € 
ভগবান মূলতঃ এক, ইহা সর্ধরবাদী সন্ত) তাই সাধক বলিয়াছেন-. 


কন্ম জ্ঞান তক্তি ৮৩ 


“বন্ধ আত্মা ভগবান ঈশ্বরের তিন নাম।” ভগবান শুকদেব শ্ীমন্তীগবতে 
বলিয়াছেন এধনি অদ্বিতীয় ও সর্ধোত্কৃষ্ট শ্বর্যের অধিকারা হইরা আন্মস্বরূপ 
বন্ধে বিহার করিতেছেন সেই ভগবানকে বার বার নমস্কার করিতেছি 1” * 
9তরাং ব্রক্ম আম্ম। ভগবান অভিন্ন! 
জ্ঞান ও ভক্তি পথে অগ্রসর হইতে হইলে কনম্মের প্রয়োজন, কেনন! 
নাধনা মাত্রই কম্ম; সুতর|ং কম্মেক সহিত জ্ঞানভক্তির অচ্ছেছ্য সম্বন্ধ | 
আবার জান ও ভর মধ্যেও বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান » ভক্তি, ব্যতিত জ্ঞান 
লাভ হয়না, ইহ! নীর্বভৌমিক মত। ভগবানও গীতার বলিয়াছেন ,₹ 
“জ্্ানাৎ সংজায়তে মুক্তি ভক্তি জ্ঞানস্ত কারণং।৮ 
ভান দ্বারাই মুন্তি লাভ হইয়া থাঁকে এবং ভক্তি জ্ঞানের কারণ অর্থাৎ 
ভক্তিত্বারাহ্ই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। . 
আর জ্ঞান ব্যতিত ভক্তির উৎকষ পাঁণন হয়না । আমার প্রিয় তমকে 
“ই জানিতে পারিব, ততই তাহাতে প্রাণের আকধণ হইবে, ততই তাহার 
দাহমা ও মাধুবীমায় ডুবিরা আম্মহার! হইয়া যাইব ! চিং ছাড়া আনন্দের 
'বকাশ হয় না, চিনানন্দ পরম্পর ওত: প্রোত ভাবে জড়িত । সুতরাং জ্ঞান 
ছাড়া ভক্তি কিন্বা ভক্তি ছাড়া জ্ঞান লাভ হর না। তবেজ্ঞানের মহিমাতে। 
তাহাকে একব|র অবগত হইয়া তাহাতে অনন্যচিন্তে শুদ্ধাভক্তি অপণ কবিতে, 
পারিলে আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। তাই ভগবান বলিয়াছেন ,-_ 
উ্ক! হস্তো। বথ। কশ্চিদ্দ,ব্যমালোক্য তাং তাজেহু। 
জ্ঞানেন জ্ঞেযমালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেহ ॥ 
উত্তর গীতা 
যেধন উ্ক। হস্তে করিয়া! অন্ধকার মধ্যস্থিত কোন দ্রব্য অন্ুসন্গীন করত: 








* জীমন্ভাগবত দ্বিতীয় ক্বন্ধ ৪ অধ্যায় ১৪ শোক । 


৮৪ সনাতন-ধন্মে মানব-জীবন। 


পরে সেই উক্কা পরিত্যাগ করা হয়, সেইরূপ জ্ঞান ছ্বারা জ্ঞেরকে অব. 
হইয়া পরে জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিধে। অর্থাৎ সেই অবস্থায় জ্ঞানের 
আপনিই চাপা পরে! সাধনার উচ্চাবস্থায় সাধকের মহিম-ভাঁব 
থাকেনা, সাধক তখন ভগবাঁনের মাধুর্যরসে ডুবিয়া আত্মহার! হয় ! 

সুতরাং জ্ঞান কর্ম ভক্তি পরস্পর অচ্ছেছ্ধ সম্বন্ধে জড়িত। ছুইটী পাথ 
ও একটা পুচ্ছ ব্যতিত পাখী যেমন আকাশে উড়িতে পারেনা, একটার অভা' 
হইলেই যেমন তাহার পক্ষে আর ভালরূপে উড়িবার সম্ভ/বন। থাঁকেন' 
সেইরূপ সচ্চিদাঁনন্দ-আকাশে উড়িতে হইলেও জ্ঞান ভক্তি ও কন্ম এ 
তিনটা বিষয় একত্রে বিদ্বমান থাকা প্রয়োজন । কেহ বলিয়া থাকেন চ্ছাঃ 
মিষ্টত্ব থাকিলেও বড়ই কঠিন, যেমন “মিশ্রি” ; আবার কেহ বলিয়া থাকে 
ভক্তি কোমল বটে, কিন্ত তাহাতে মিষ্ত্ব কম, যেমন “দুগ্ধ” , কিন্ত মিতি 
সহিত ছুগ্ধ কন্মের আবর্তনে মিশ্রিত হইলে অতি উপাদেয় জিনিষ প্রস্তর ত হ 
সেইরূপ জ্ঞান ভক্তি ও কর্খের সাধনা দ্বারা সাধক স্বরূপত্ব বা সচ্চিদান, 
লাভ করিয়া থাকেন । 

বেদ বেদান্তাদি সমস্ত শান মন্থন করিয়া তাহার সারভূত গীতাক 
অমৃত ভগবান জীবকে প্রদান করিয়াছেন । এই গীতা কন্ধ জ্ঞান ভর্তি 

গী অপুর্ব পমন্বয়! * গীতাতে এহ কন্ম, জ্ঞান ও ভন্তি 

রি যথাযোগ্য আলোচনা হইয়া সকলেরই প্রীবান্ত স্থাপি 

হইয়াছে । তাই অপূর্ব সমন্বয় পরিপূর্ণ গীতারূপী কল্পতরুর শ্ুশীতল ছাধ 

» কাহারও মতে গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় কশ্মকাও, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায় ভগবদ্চুততি্ 
উপাসনা কাঁও, আর তৃতীয় ছয়অধায় জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া কখিত হয়] প্রথমকা" 
কশ্ম ও তত্ত্যাগের পথ প্রদর্শন পূর্বক “ত্বং” রূপী বিশুদ্ধাত্মা নিকপণ হইয়াছে ; দ্দিঃ 
কাঙে উপাসনারূপ ভগবস্তক্তি মার্গ প্রদর্শন পৃববক “তৎ” রূপ পরমানন্দ পরমাস্মা নিকদি 


হইয়াছে; আর তৃতীয়কাণ্ডে তৎ ও ত্বং এই উভয়ের মিলন বা এক্যতা সাধিত হইযাঢ 
অর্থাৎ উভয়ের অভেদভাব নিরূপিত হইয়াছে । 
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কন্ম জ্ঞান ভক্তি । ৮৫ 
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_ শ্রহণ করিয়া শাস্তি লাভ করিবার জন্য আজ সমগ্র পৃথিবীর নরনারী 
/ হইতেছে! 


গীতায় কনের প্রাধান্ত স্থাপন করিয়া ভগবান বলিয়াছেন $-- 
“নমে পার্থাস্তি কর্তব্যং ব্রিষুলোকেষু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্তএব চ কর্ম্মণি ॥% 


হে পার্থ, ত্রিভুবনের মধ্যে আমার অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য কিছুই নাই, 
শতএব আমার কেনপ্রকার কর্তবাও নাই, তথাপি আমি কন্মানুষ্ঠান 
করিতেছি! অর্থাৎ “কম্মধোগ অবগ্ঠ কর্তব্য” ভগবান নিজের দষ্টান্ত দ্বারা 
হাউ দেখালেন । 
গীতায়জ্জ্ঞানের প্রাধান্ত স্কাপন করিয়া ভগবান বলিয়াছেন, , 
“নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিদ্যাতে 1” 
অর্থাৎ জ্ঞানের মত পবিত্র এজগতে আর কিছুই নাই। 
চতুর্বিবধা ভজন্তে মাং জনা? স্ুকৃতিনোহজ্জুন । 
আর্তো জিজ্ঞান্রর্ধা্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যঘুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে । 
প্রিযোহি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ॥ 
গীতা। 


হে অঙ্জুন, আর্ত (এরণাগত ) জিজ্ঞান্ত € ভগবত তনভ্তানাভিলাষী ) 
অর্থকামী (সকাম ভক্ত ) এবং জ্ঞানী, এই চারি প্রকাৰ পৃণ্যবান লোক 
"মামার আরাধনা করিয়া থাঁকে, শন্মধ্যে ভক্তিপরায়ণ একনিষ্ঠ জ্ঞানী 
শেঠ; আমি জ্ঞানীগণেব এবং জ্ঞানীগণ আমার একান্ত প্রিয়। 


৮৬ সনাঁতন-ধন্মে মানব-জীবন 


শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপর সংঘতেক্দিয়ঃ । 
জ্ঞানং লক! পরাংশান্তি মচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 


শরদ্ধাবান ( গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসী ) একনিষ্ঠ এবং জিতেক্দ্রিয় ব্যস 
জ্ঞান লাভ করিরা গাকেন ; জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরাশান্তি বা মোঙ্গ 
প্রাপ্ত হন। 
গীতায় ভক্তির প্রারান্ত স্থাপন করিয়া ভগবান অঙ্জুনকে বনু উপদ্ে 
দিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী এখানে উদ্ধৃত করা হউল যথা,__ 
অপিচে€ স্থছুরাচারো ভজতে মামনম্যভাক্‌ । 
সাঁধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যথ্যবসিতোহি সঃ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি 1 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভভ্তঃ প্রণশ্যতি ॥ 


অতি ছুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্ঠচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করে, তাও 
তাহাকে সাঁধু খলিয়া মনে করিতে হইবে, কেননা তাহার অধ্যবসায় আহ 
স্বন্দর, সে অবিলম্বে ধর্মাত্মা হইয়া নিত্য-শাস্তি প্রাপ্ত হয়; হে অজ্জুন, 
তুমি নিশ্চয় জানিবে আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না। 

গীতার মত অপূর্ব গ্রন্থ আর নাই, ত্রিতাপ তাপিত জগতে, গীহ 
শান্তির স্থশীতল প্রত্রণণ! ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহলোকে শান্তি 
ও পরলোকে পরাশান্তি লাভ স্থনিশ্চিত। গীতার শ্রেষ্ঠত্ব ভগবান গী- 
মাহাম্সে নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন যথা ;-- 

গাতা মে হুদয়ং পার্থ! গাতা৷ মে সারমুভ্তমঘ্‌। 


গাতা মে জ্ঞানমতুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়য্‌ ॥ 


রে ও নিরাকার। 1 ৮৭ 


গীতা ৫ মে ম চোভমং ্থানং গীতা মে পরমং পদং | 

গীতা মে পরমং গুহ্ং গীতা মে পরম গুরু? ॥ 
হে অঞ্ঞুন, গীভাই আমার জদয়, গীতাই আমার সীরাৎসাঁব, গীতাই 
আমার নিত্য ও জলন্ত জ্ঞান, গীতা আমার উত্তম স্তান, গীতা আমাৰ 
।পবম পদ, গীতাঁউ আমার পরম গোপনীয়, নীতা আঁঘার পরম গুরু 
্রানীয়। 


সাকার ও নিরাকার । 


এই জগতের সকল প্রকার ভগব্ৎ উপাসনাঁকেউ ছুইটা প্রধান বিভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা (১) সাকার (২) নিরাকার। প্রকৃত 
জ্ঞানী বা ভক্তের দৃষ্টিতে সাকার বা নিরাকার উপাসনায় কোন প্রভেদ 
না; দুইটী ভাঁবই সত্য। ঘাঁহারা অজ্ঞানী তাঁহারা নিরাকার ভাবকে 
নিন্দা করিয়া সাকার ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে চাঁহেন, কিম্বা সাকার ভাবকে 
নিন্না করিয়া নিরাঁকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান; কিন্ত 
ইহারা উভয়েই ভ্রান্ত, উভয়েরই দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ! শ্রীশ্র/রাম- 
কুষ্ণ পরমহংসদ্েব বলিতেন “ভগবান সাঁকার, নিরাকার, আরও কত কি 
কেহই তাহা বলিতে পারেনা” । 

প্রথমতঃ সাকার উপাসনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। 
এই বিশ্ব ব্রদ্দাণ্ডের সর্বত্রই যেনকল প্রাকৃতিক কাধ্য চলিতেছে তাহার 
অষ্করা্জ কোন না কোন শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, স্র্্য চন্দ্র বায়ু অগ্নি 
জল প্রভৃতি সকলের অভ্যন্তরেই সুস্কম শক্তি ক্রিয়।শীল, প্রত্যেক রোগের 





৮৮ সনাতন-ধন্ধে মানব-জীবন। 


মূলে তৎ তৎ সক্ষম শক্তি বিদ্যমান! গ্রহ নক্ষত্রাদিও স্ক্ম শক্তি ঘ্বাব 
সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হয়। এই সকল সুঙ্ষম শক্তির সমষ্টিই মহাঁশক্তি' 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত দ্িগের মধ্যেও কেহ কেহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই 
মহাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। আধ্য খধিগণ কঠোব 
সাধনা দ্বারা, ধ্যানযোগে এইসকল সুক্ষ শক্তি ও মহাঁশক্তিব স্বরূপ অবগন 
হইয়াছিলেন। এই সকল সথঙ্মা শক্তিই হিন্দুর “তেত্রিশ কোটা দেবতা!” 
আর মহাশক্তিউ আগ্াঁশক্তি মহাকাঁলী বা মহামায়া ভগবতী দুর্গা ! 
অসুরগণের অত্যাচারে দেবলৌক হইতে তাড়িত হইয়া দেবতাগণ 
এবিষয়ে উপ|য় নিদ্ধীরণের ভন্ত সভা করিলেন, দৈত্যদিগের অত্যাচার 
আলোচনায় সকল দেবতাদিগেরই অত্যন্ত ক্রোধ উৎপন্ন হইল। তৎপব 
বঙ্জার দেহ হইতে হক্ষতেজ, বিষণ ও শিবের দেহ হইতে তীহাঁদের স্ব 
শক্তি বা তেজ, জ্যোতিরূপে নির্গত হইতে লাগিল; এইরূপে সমস্ত দেবগণেব 
শক্তিউ জ্যোতিরূপে নির্গত হইল। তৎপর সমস্ত জ্যোতিরাশি মিলিত 
হয়া নভোমগুল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল, অতঃপর এই জ্যোতিঃমগুলের মধে। 
মহাশক্তি অপূর্ব মুত্তিতে আবিভূতী হইয়া! দেবতাগণকে অভয় প্রদান করি- 
লেন। দেবীর জ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত! কিরীট গগনস্পর্শী, ভূজ- 
সহস্রে দিউঅগুল সমাচ্ছন্ন! দেবীর এবিধ অপুর্ধমূর্তি সন্দর্শনে দেবতাগণ 
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শক্তি বিদ্যমান আছে, মাহা দ্বারা সমস্তই পরিচালিত হয়। 
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11778” অর্থাৎ গ্রহ নন্ষত্রাদি পরিপূর্ণ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা স্বতঃই 
প্রত্যেকের অনুভব হয় যে, ইভা কোঁন “বুদ্ধিম।ন সত্তা” দ্বারা স্ুসঙ্ভিত ও পরিচালিত 
ভইয়াছে। 


সাকার ও নিরাকার । ৮৯ 


২০০৮ টিিসিশপিসি সসীসিপিাশীশিিিসিসিট পাট সিটি নি ২৮৮টি ঈপশিীশীশীশীশিশাশিশীসি ৩ 


আনন আত্মহারা হইয়া, আপন আপন অন্্াদি দেবীকে প্রদান করিলেন । 
সমস্ত শক্তির সমষ্টিভূতা এই মহাশক্তিউ ভগুব্তীদুর্ারপে. ভারতের সর্ধন্র 
পুজিতা হইতেছেন] এই অপুর্নমূত্তিতে, বিদ্যা, এব, সিদ্ধি, বিজর প্রভৃতি 
সমস্ত ভাবের একাধারে সমাবেশ রহিয়াছে! তাই মারেব এই সমষ্টি মুষ্তি 
দর্শনে সাধক গাহিয়াছেন ; 
বিদ্ন বিনাশন শোভে গণপতি, শুদ্ধজ্ঞানময় সর্বসিদ্ধিপতি, 
শিখি আবোহনে বিজয়মুরতি, বাজে কা্তিকেয় শবধনুপারী , 
দক্ষিণেতে লক্ষ্মী এশ্বধ্যরূপিনী, শোভে কমলাক্ষ-বক্ষবিহ!রিনী, 
বামে বীণাঁপানি রজত বরণী, শুদ্ধ সত্রময়ী জ্ঞানপ্রনাধ্রিনী। 
উর্দে চিত্রপটে রাঁজে পশুপতি, তেত্রিংশৎ কোটি দেবের সংহতি, 
গা আসিলে আসে সর্্ দেবতাদি, নমি মহাঁশক্তি বিশ্বন্ূপিনী 1” 

আধ্যখষিগণ এই সকল দেবতার শঙ্ষা তরময়ী মুঙ্তি ধ্যানযোগে দর্শন 
করিয়াছিলেন । আপনাদের তপশ্তার প্রভাবে, প্রত্যেক দেবতার রূপের 
ধ্যান লিপিবদ্ধ করতঃ সেই সেই দেবতার যাঁবতীয় তন্ত বীজরূপে পরিণত 
করিয়া গিয়াছেন। এই বীজগুলিই মুলমন্ত। যেমন অশ্বথ বৃক্ষেব বীজ 
যদিও দেখিতে একটী ক্ষুদ্র সর্ষপ-দানার মত, তথাপি একটা পূর্ণ বুক্ষর 
সমস্ত উপকরণাঁদিই ( অর্থাৎ স্বৃহতৎকাণ্ড, ডাল, পত্র, ফুল ফল ইত্যাদি) 
কারণরূপে স্বক্ষমভাবে এ ক্ষুদ্র বীজে অবস্থান করে, সেইরূপ প্রতোক দেবতার 
বীজমন্ত্রেও সেই সেই দেবতার রূপ এবং যাবতীয় তত্বাদি, কারণ বা সক্রূপে 
অবস্থান করে। অশ্বথ-বীজ উপযুক্ত ভূমিতে পতিত হইলে যেমন উহা 
অস্কুরিত হইয়া ক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ দেবতার বীজমন্ত্রও 
উপযুক্ত হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে, উহ1ও চৈতন্ত হইয়া ভাঁবোদগন হইতে 
থাকে ক্রমে সেই সেই দেবতার যাবতীয় তন্বাদি পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া 
ভক্তের হৃদয়ভূমি আলোকিত করতঃ পরমানন্ন প্রদান করে! 


৯০ সনাতন ধর্মে মানব-জীবন। 
এইরূপে আর্ধ্যপধিগণ তন্ত্মুলক বা ভাঁবযূলক বহু সাকার দেবমুত্তিব 
আদর্শ শাস্ত্রে উ্নধ করিয়াছেন । এতৎবাতীত যুগে মুগে ভগবান 
অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াও বহু সাঁকার মূর্তির আদর্শ ভন্তগণকে 
প্রদান করিয়াছেন ! 
এই সকল সাকার মৃত্তি ছাড়া, আরও এক শ্রেণীর সাকার মৃষ্তি দেখা 
যায়, ভগবান ভক্তের মনোবাহ্ণ পুরণার্থে ভক্তের মনোময় মৃত্তিতে আবিভূতি 
হয়! তাহা'র বাঁসনা পুরণ করিয়া থাকেন! যিনি সর্শক্তিমান, তাহা 
| :ক্ষে এইরূপ একটা রূপ পরিগ্রহ করা, অসপ্তব বলিয়া যেন কেহ মনে না 
করেন! অতুল এশ্বর্ধাশীলী প্রতাপান্থিত মহারাজাও আপন শিশু পুর্র 
আবদার রক্ষার্থে ঘে|ডা সাঁজিতে বাধ্য হন! সুতরাং ভক্তের ভক্তিতে 
ভগবাঁনও যে তাহার মানোময় মুক্তি ধারণ করিবেন উহাতে আর আচ্চর্যের 
বিষয় কি আছে? 
তাই মাতৃভন্ত সাধক গাঠ্য়াছেন 
“যেখানে যেভাবে আছ মা, রওনা তোমার ইচ্ছামত, 
চাইনা তেমন ভাবে মাগো, আমি চাই যে মায়েব মত 1” 
সাগরের জলে হিম লাঁগিলে যেমন কোন কোন স্কানে বরফ হইয়া যাঁয়, 
সেই বরফ এবং জল যেমন উপাদান গত এক, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ভগবান 
নিরাকার হইয়াও ভক্তের ভক্তিহিমে সাকার মূর্তি ধারণ করেন !-_সচ্চিদাননা- 
বিগ্রহরূপে ভক্তের মনোবাঞ্ পুর্ণ করিয়া গাঁকেন ! 
এক্ষণে নিরাকার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাঁউক। নিরাকার 
অর্থ নির্দিষ্ট আকার শূন্যতা ; অর্থাৎ ভগবানকে কোন নির্দিষ্ট আকারে 
আঁকারিত করা যায় না; কারণ তিনি অনন্ত, অসীম, অবাক্ত, অবাঁউ- 
মনসোগোচর, একমেবাদ্বিতীয়ং ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত। কেহ কেহ নিরাকার 
অর্থে “আকারের সম্পূর্ণ অভাব” এরূপ অর্থ করেন, কিন্তু এরূপ অর্থ করা 


সাকার ও নিরাকার । ৯১ 


সমীচিন নহে; কেননা তাহ|তে প্রচ্ছন্নরূপে *শুন্ঠযবাঁদ” প্রতিষ্ঠা হয়! কিন্ত 
ভগবান শঙ্করাচাধ্য “শূন্তবাঁদ” এককথাতেই খগডন করিয়া দিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, *শুস্তবাঁদীগণ বলের যে, একমাত্র শন্তই আছে, সমস্তই সে 
শন্টে লীন হইবে! "শৃন্ত আছে+, এই কথা দ্বারা একটা কিছুর অস্তিত্ স্বীকাঁর 
করা হইল, সুতরাং যাহা আছে, তাহাকে কিরূপে শূন্য বলা যাঁয় £ অতএব 
শন্যবাঁদ খণ্ডিত হইল ।” * সুতরাং নিরাকার অর্থ সম্পূণ আকার শূন্য এরূপ 
বলা যায় না) কারণ নিরাঁকারবাদীবাঁও ভগবানের একটা কিছু সত্ব! 
স্বীবার ও বিশ্বাস করেন? কিন্তু যাহার সন্তা বা অস্তিত্ব আছে, তাহা নির? 
কার হয় কিরপে? অতএব নিরাঁকারবাদীগণের ভগবাঁনেরও একটা কিছু 
সন্ত! বা আকার নিশ্চয়ই আছে, কিন্ত সেই আকার বাঁক্যদ্বারা প্রকাশ করা 
বার ন&, মনবৃদ্ধি দ্বারাও পাঁরণা করা যায় না, উহা গুণাতীত, ভাবাতীত, 
বিন্দুনাদ কলাতীত !--তাঁই নিরাকার! 

ভগবানের সাকার ও নিরাকার মুস্তিতে মূলতঃ কিছুই প্রভেদ নাই! 
আপন আপন উচ্ছামত যে কোন অলঙ্কার সুবর্ণদরা নিম্াণ করাউলে9 
উহাতে সুবর্ণ ই অবশিষ্ট থাঁকে অর্থাৎ উহা! স্বর্ণ ব্যতীত আর কিছুই 
নহে! জলে ডুবিয়া থাকিয়া জল খাইলে যেমন পিপাঁদা দূর ভইরা 





* বৌদ্ধগণ কারণ জগতে লষেব অবস্থা লক্ষা করিযাচিলেন উহা জ্ঞানের 
একটা স্তর মাত্র । এই স্তর মতিকম করিতে পারিলে আধ্াম্মিক জগত ফুটিযা 
উঠিবে; কিন্তু বৌদ্ধগণ সেই স্তরে উঠিতে পারেন নাই। বৌদধমত প্রকারান্তরে 
জ্ঞানেরই সাধনা, কিন্তু বৌদ্ধ ধন্বের প্রভাব নষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, তাহাতে 
অধিকারভেদ নাউ | স্ত্রী পুকষ, বালক বৃদ্ধ, ধাশ্মিক অধাশ্মিক, ভক্ত জ্ঞানী, সকলেরভ 
'গকই মত এবং একই পথ? যাহারা ভক্তির নিম্নন্তরেব অধিকারগুলিও আয়ত্ব 
করিতে পারে নাউ তাহাদিগকে জ্ঞানের উচ্চতম স্মত্নের অবস্থ! গ্রহণ করিতে দিলে 
তাহারা কি বুঝিবে, আর কি লাভ করিবে , অধিকাবভেদ না গাকাত বৌদ্ধ-ধর্ের 
পতনের মুল কারণ । লেখক । 


৯২ সনাতন-ধর্মে, মানব-জীবন। 


পপশা্ীিশপিসিশীশি উপািসিসিিসিপিপিশিশািপিিপীাপীপা্পিশিপাশীীিশাশিশিশিাশাশিসিপপাটিপিপীিশিসিি 





শাস্তি হয়, সেরূপ টি বাটীতে জল তুলিয়া জল পান করিলে? তৃষ্ণ! 
দূর নিশ্চয়ই হইবে! ক'রণ জলপান করাই সকলের উদ্দেম্ত । সেইরূপ 
ভগবানকে নিরাকার খা অনন্তরূপেই হউক, কিন্বা যে কোন সাকাব 
আকারে আকারিত করিয়াই হউক, একবার তীহাঁকে আস্বাদন কবিনে 
পারিলেই অমৃতত্ব জাঁভ হইবে !-_সচ্চিদানন্দ ভগবানের অনস্তত্বে ডুবিয়া 
জ্ঞানীর যে আনন্দ, সচ্চিদাননন ভগবানের বিগ্রহ লইয়া ভক্তেরও সেই 
আনন্দ; কারণ ভগবান সচ্চিদাঁনন্দময় । সকলেরই উদ্দেশ্ত সচ্চিদানন্দ লাভ 1 
). সাকার ও নিরাকার উপাসনা সাধনার ঢইটী পর পর স্ব মাত্র 
সাঁকাঁর নীচের স্তর নিরাঁকাঁর উপরের স্তর। নিরাঁকারের স্তরে যাইতে 
হইলে সাঁকারের মধ্যদিয়।ই অগ্রসর হইতে হইবে ; কেননা উহাই নিয়্ের 
স্তর।. গাছে চুড়িতে হইলে গোড়া আশ্রয় বাতিত হঠাৎ অ্ভাগে 
উঠা যায় না! তবে যাহাবা অপ্বিকারী হইয়া নিরাকার স্তরে উঠিতে 
পারিয়াছেন, তাহাদের কণা পুথক। ভগবানের সগুণ অবস্থাতে সাঁক!র 
এবং নিরাকার ডু অবস্থাই বিদ্যমান আছে, কিন্ত নিগুণ অবস্থা কেবল 
নিরাকার ! দৃশ্তমীন জগতটা ভগবানের সাকার মুক্তি, আর জগতের প্রতি 
অণুপরমাণুতে বিরাজিত চৈতন্ত-সন্ভা নিরাকার ! জীবদেহমাত্রই সাকার. আর 
তাহাদের দেহী বাঁ আত্মা নিরাকার! সেইরূপ আমাদের দেহটা সাকার, 
আর আমাদর আমিত্ব (আম্মা) নিরাকার! অর্থাৎ এককথায় গুণময়ী 
প্ররুতিই সাকার, আর গুণাতীত পুরুষ নিরাকাঁর। তাঁই মহাক্সা কবির 
বলিয়াছেন টস 

“নিগুণ হায় সো পিতা হামারা, সগুণ হ্যায় মাহ তারী। 

কাকে। নিন্দো, কাঁকে। বন্দো, দোনে! পাল্লা ভারী ॥ 

অর্থাৎ আমার পিতা হচ্ছেন নিগুণ. আর মাতা সগুণ, এখন কাকেই 
বা নিন্দা করি, আর কাকে বা বন্দনা করি, দুইজনই সমান ! 


ব্য ও মাধুর্য । ৯৩ 


২ ীশিউশিশিশিশীশিসি পিপািসিশাশিসিশীপিশি সা 





৯ পিসিপিসিপিিসিসি পিসি উহ সপ বহার 


 সাকারে আর নিরাঁকারে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রভেদ নাইি। অধিকারী 
ভেদে সাঁধনার জন্যই এ প্রকার স্তরের বিভাগ । টিশেষত: এই জগতে 
গুণময়ী প্রকৃতির ত্রিগুণের খেলায় লিপ্ত থাকিয়া, অনেককেই সদীসর্ধদা 
সাকারভাব ও সাঁকাঁর চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকি”5 হ”, এরূপ অবস্থায় 
হাহাদের পক্ষে নিরাঁকার্ভাব গ্রহণ বাঁ ধারণা করা সীধ্যায়ত্ব নহে! 
বে বাহীর। সংসীর-লীধনে, অনীসন্ত ও গুণাতীত শবে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়া, জ্ঞানের উচ্চন্তরে আরোহণ করিয্বাছেন, তাঁহীরা ইচ্ছা কৰিছে 
নিরাকার উপাঁদনা করিতে পারেন; এতত্ব্যতিত দর্ধসা্ারণের প 
ভগবানের কোন একটী সাঁকার ভাব অবলম্বন করতঃ সান পথে অগ্রসর 
হওয়ার চেষ্টা করাই কর্তব্য! ইহাদ্বারাও সর্ধাথ সিদ্ধ হইয়া পরমানন ও 
অমুঞ্তত্ব লাভ হইবে 1! 


ধীশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য | 


সাক|র শিরাকারের স্তায় ভগবানের আরও ছুইটা ভাব বিদ্ভমান 
আছে, বথা (১) খধ্য (২) মাধুধ্য £ ভগবানের অন্ত এশবরয্য, 
অনন্ত শক্তি, অনন্ত মহিমা, অনন্ত জ্ঞান, তিনি চিন্তাতীত, ভাবাতীত, 
নিরাকার, অনন্ত, এইপ্রকার মহিম-জ্ঞনে তাহার উপাঁপন' করাব নাম 
ধশর্যভাব। আর ভগবান আনন্দময়, করুণাময় প্রেমময় আপনা 
হইতেও আপনার জন, এই প্রকারে আপনভাবে তাহাকে লাভ করার 
উপাসনার নাম মাধুধ্যভাব। এশবরধ্য ভগবানের বহিরঙ্গ ভাব, আর 
মাধুষ্য ভগবানের অন্তরঙ্গ ভাব! এবিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিলে ভাবটা 
বেশ বুঝা যাইবে। 

জনৈক একচ্ছত্র সর সুসজ্জিত বেশে রাজদরবাঁরে উপস্থিত হইলেন, 


৯৪ সনাতন-ধন্ধে মানব-জীবন 


তাহ।র অঙ্গে দেহরক্ষক সৈম্তগণ ভীম মু্িতে বিরাজমান ! পাত্র-মিত্র 
সভাঘরগণ সকলে দণ্াঁরমান হইয়া! তাহার অভিবাদন করিতে লাগিলেন, 
সম্রাট সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাহার মস্তকে উষ্ভীষ আর 
কটিতে তরবারী ঝল্মল করিতে লাগিল। অপরাধীগণ কম্পিত কলেবরে 
বিচারের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল, সমাট খিচারাদি শেষ করিয়! 
যথাযোগ্য দণ্ড বিধান করিলেন। তৎপর রাজকাধ্য সমাধা করিয়া 
গাত্রোথান করিলে দেহ-রক্ষীগণ বাতিরের দরজা পধ্যন্ত সম্রাটের সঙ্গে 
. চ্গ অন্গমন করিল, সমাট অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, তাহারা ফিরিয়া 
আপন বাসস্থানে চলিয়া গেল। 

এদিকে সম্রাট অন্তুপুরে প্রবেশ করা মাত্রই ছে।ট ছে'ট ছেলেমেয়েরা 
তাহার হাতে আরা ধরিল, কোলে কাধে চড়িতে ইচ্ছা প্রকাশ ঝরাতে 
লাগিল! রা'জবেশ পরিত্যাগ করার সময়টুকু পধ্যন্ত তাহাদের যেন সন্থ 
হয়না! অতঃপর কোন মতে নমাট রাঁজবেশ ত্যাগ করিলে, ছেলেমেয়েরা 
ধূলামাটী লইয়া কে!লে কাধে চড়িতে লাঁগিল। সা্রাজ্ঞীও বেলা অনেক 
হইয়া গিয়াছে বাঁলয়া, দুচারটা শক্ত কথাও শুনাইয়! দিলেন। ৎপব 
সানাহারান্তে বিশ্রাম করতঃ সকলে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিভে 
লাগিলেন। এই লৌকিক দৃষরান্ত দ্বারা ভগবানের উ্্ধয ও মাধুগা 
ভাঁবটা বেশ বুঝা যাঁউবে। সম্রাটের রাঁজদর্বারের ব্যবহ|র ও রাজবেশ 
ইত্যাদি ধশ্বধ্যভাব, আর অন্তঃপুরের ভাবটা মাধুধ্যভ।ব! 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় র|জা হইয়া এশবর্য্য ভাবের আদর্শ দেখা ইয়া ছিলেন, 
আর বৃন্দাবন লীলাতে সখ্য বাৎসলাদি পঞ্চভাবের বিকাশ করিয়া, মাধুর্য 
রসের চরম আদর্শ স্থাপনা করিয়াছিলেন। * 

* ত্রগবান শ্রীকৃষ্ণ অধশ্থুকে শাসন করতঃ ধর্মারাজ্য স্থাপন দ্বারা “সৎ ভাব.” ুধিষ্টির 
অজ্জুনাদি ভক্তগণকে উপদেশচ্ছলে জ্ঞানের চরমতন্ব বিকাশ করিয়া “চিৎ ভাব” এবং 


ঈশ্বরত্ব লাভের উপায় ৯৫ 


পঞ্চভাব ও সাধনা | 


ঈপ্বরত্ব লাভের অন্ততম উপায় পঞ্চভাবের সাধনা! পঞ্চভব কি? 
শান্ত, দান্তঃ সখ্য, বাংসল্য ও মধুর এই পাঁচটা সাণনাকে পঞ্চভাবের সাধনা 
বলা হইয়া থাকে । এহ পাঁচটা ভাব পর পর সাড়র স্তায়। পঞ্চভূত 
যেমন একটা অপরটীতে লয় হইয়া ক্রমে আকাশে পধ্যবসিত হয়, সেইরূপ 
শান্ত দান্তে পর্যবসিত হয়, দাপ্ত সথ্যে, সথ্য বাৎসলো, বাৎসল্য মধুরভাবে 
পধ্যবসিত হয়। সুতরাং দাস্তে শান্ত ভাব আছে; সধ্যে শান্ত দাত, বাঁধ্সতে 
শান্ত দান্ত সখ্য এবং মধুরে শান্ত দাস্ত সখ্য বাংসল্য এই চারিট' ভাবই 
বিগ্ধমান আছে, এজন্ঠ একটা ভাব হইতে অন্যটা পর পর হেষ্উঃ এইজন্ত 
মধুর ভাব সর্বশেষ্ট। 

স্পাস্তক্ঞাব। ভগবানের এশ্বধ। ও মাধুধ্যের অপুৰ্ব মাহমা দর্শনে 
কোন কোন ভক্জের চিন্ত শান্ত হইয়া যায়। তাহাদের চিন্তে কোন প্রক।র 
সুখ দুঃখের ভাব কি কোন প্রকার ভেদভাব থাকে না। ভগবানকে একবার 
দর্শন করিতে পারিলেই উ|হাঁরা কৃতকৃতার্থ হন। ভগবানকে অপূর্ব 
মহিমান্বিত মনে করেন , তখন কোনপ্রকার প্রার্থনা বা বিশেষভাব তাঁহা- 
দের থাকে না! তাহাদের চিন্ত অখণ্ড শান্তি-রসে পরিপুণণ হইয়া যায়! 
তাহারা সর্বভুতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন !-উহাউ শান্তভাব। মুনি খষিগণের 
এই ভাব ছিল। সনক সনাতনাদি ব্রহ্মষিগণ এইভাবে শুগবানকে প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 

ঢ্টাস্থ্য ভান্ব। শান্তভাবে সাধক ভগবানের মহিমা দর্শনে মুগ্ধ 





বৃন্দাবন লীলায় “আনন্দ ভাব" বিকাশ করিয। একজে রি ছি পরিপুরণ প্রকট লীল। 
দেখাইয়াছেন ! অন্তান্ত অবতাবে এই তিনটা ভাবেব একত্র মমাবেশ বা বিকাশ 
দেখা যায় না, এজন্য কেহ কেহ শ্র।র পকে পূর্ণব্রঙ্জ সনাতন বলিয়া! থাকেন। 


৯৬ সনাতন-ধন্মে মানব জীবন। 


এ্পপিশীশিশীপীপী্পাটি তি পিস ০ ২টি পিটিশ সিটি ৯2 পশিসিটিটিউ শিপ সী স পপি শা সি সসপিসিসিিটি পা 


হইয়|ছিলেন, তখন সাহার মনে হইতে ছল ভগবান অনন্ত, অসীম, চিন্তাতীত 
ভাবাতীত ইত্যাদি। কিন্তুসেই সাধকের চিত্তে ভগবানের প্রতি রতি 
উৎপন্ন হওয়ায়, ক্রমশঃ মহিম-ভ'ব দূর হইয়া মনে হইতে লাগিল, ভগবান 
অনন্ত বটে, কিন্তু তাহার সহিত আমার থে অতি নিকট জন্বন্ধা! তিনি প্রত 
আমি দাস, কিম্বা তিনি পিতা আমি তাহার সন্তান! সাধকের এবদ্িধ 
মানসিক অবস্থার ভগবান হইতে তিনি আর বেশী দূরে নহেন ! তখন সার্ক 
আকুল হৃদয়ে ভগবানের. সেবায় নিধুক্ত হন !-ইহাই দাশ্ত ভাব। দাশ 
ভাবেও দুইটা স্তর আছে; প্রথম স্তর দন” ছিতীয় স্তর গৌরব | প্রথম 
পরে ভক্ত দাস হইয়া প্রভুর ন্যায় সন্্রমের সহিত ভগবানের সেবা করেন। 
দ্বিতীয় স্তরে ভক্ত পুত্র হইয়া ভগবানকে পিতার ন্যায় সেবা করিয়া গৌরব 
অনুভব করেন। নারদ, উদ্ধব, অক্রুরাদি তক্তগণ দাঁশ্তভাবে ভগবানকে লাভ 
করিয়াছিলেন ।' 
ংসার-আশ্রমে এই দাশ্তভাঁৰ অবলম্বন করিতে পারিলে জীবন-সংগ্রামের 
কঠিন সমস্তার অতি সহজ ও সরল মীমাংসা হয়। বিশ্বাসী ভূত্যের হ্টায়, 
ভগবানেন্। সংসার সংসারী হইয়া আপন আপন কর্তব্য অনাসন্তভাবে 
প্রতিপালন করিতে পারিলেশ-কম্মফল ভগবানে অপণ করিতে পারিলে, 
ইহাঘ্বারাই সংসার বন্ধন নষ্ট হইয়া পরাশান্তি লাভ হইবে ।--পৃথক্‌ সাধনার 
আর প্রয়োজন হইবে না! 
খ্যভ্ডানব । দাম্তভাবে ভগবানের প্রতি রতি ষতই গাঢ় হইবে, 
ততই ভক্ত আরও ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবে। প্রভু এবং ভূত্যের 
মধ্যেও একটা দুরত্ব থাকে; পুত্রও পিতার সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিতে পারে 
না! সুতরাং ভগবানের প্রতি রতি গাঢ় হইলে, এই ভেদ ভাব আর থাঁকে 
না! তখন ভক্তের মনে হয়, ভগবান আমার সখা, তিনি আমার বন্ধু, 
তাহার মত বান্ধব আমার আর কেহই নাই। এইরূপে ভগবানের সহিত 


পঞ্চভাব ও সাধনা । ৯? 


০ পাশিশিপাশাশা 


ভক্তের ভালবাসা ও মিশামিশি হয় !--ভকু ভগবানেতে প্রাণ ঢালিয়া দেয়' 
ইহাই সথ্যভাঁব। সথ্যভাঁবে ভক্ত ভগবানকে কাধে করে, কানে চডে, 
উচ্ছিষ্ট খাওয়ইতেও সঙ্কচিত হয় না! কেননা ভন্তের নিকট যাহা ভাল 
লাগে তাহাই ভক্ত ভগবানের জন্য রাখিয়া দের! ভগবানকে আপনা 
হতেও আপনার মনে করে ॥ ইহাই সথ্যভাবের সাঁপনা। আদাম সুবলাদি 
ধগরাথালগণ ভগবানকে এই ভাবে প্রাপ্ত হইরাছিলেন । 

বলাশুসল্য ভ্ভাব। সখ্যভাবে ভগবানের সহিত ভক্তের মিশা 
নিশি হওয়ায়, ভালবাসা এতই গাঢ হয় যে তখন ভগবান ভন্তু অপেক্ষা ছোট 
হইরা যান অর্থাৎ তখন ভক্ত মনে করেন আমি না খাওয়াউলে কে 
হাহাকে খাওয়াইবে ; আমি দেখা শুনা না কবিলে কে তাহাকে দেখিবে 
শুনিবে ? এই প্রকারে ভক্তের নিস্থোর্থ ভ/লবাসাঁব ভা উদ্নর হুয় !-_ইহাই 
ধাংসল্য ভাব। সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভালবাঁসার মত এমন নিঃস্বার্থ 
ভালবাসা! আর দেখা ঘার না! এই ভালবাসা কোনপ্রকার প্রতিদানের 
অপেক্ষা করে না, নিঃস্বার্থ 'ও অবাচিতভাবে পিতামাতা সন্তানের উপব 
ভালবাঁপা ঢালিয়া দেন !__সর্ববান্তঃকরণে ও সর্বববিধ ত্যাগ স্বীকার করিয়া? 
দস্তানের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন! ভগবানের প্রতি ভক্তের যখন 
এ প্রকার ভ।লবাসাঁর উদয় হয়, তখন ভক্ত ভগবানের দর্শনে পরমানন্দ 9 
দর্শনে জগৎ শৃন্যময় দেখেন! ইহাকেই বাৎসল্য ভাবের সাঁধনা বলা 
হইয়া খাকে। নন্দ যশোঁদা মেনকা প্রভৃতি বাংসল্যভাবে ভগবানকে প্রাপ্নু 
€উরাছিলেন । 

এইভাবের সাঁধনীবস্থায় ভগবানের মহিম-জ্ঞান একেবারেই থাকেনা । 
কোন প্রকার বরশ্বর্যের ভাব দশন করিলে, ভত্ত ভগবানের অমঙ্গল আশঙ্ক। 
করিয়া ভীত হন! শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও বশোদা ইহাতে 
ভগবানের অমঙ্গল আঁশঙ্কাই কারয়াছিলেন ! 
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৯৮ সনাতনশ্ধন্মে মানব-জীবন । 


শনঞ্ুক্প শ্ডান্ব। বাসল্যভাবে ভক্ত ভগবানের জন্য সর্বদা তন্মর 
ভাবে চিন্তা করেন, আদর্শনে তাহার ধ্যানে তন্মরতা প্রাপ্ত হন, এইরূপে তাহ 
প্রতি রতি গা তম হহর] প্রেমে পরিণত হয়; তখন ভক্ত ভগব/নে আম্মসমদ্ণ 
করেন! --আম্মচিন্তার আর অবসর গাঁকে না, কান্তের চিন্তাতেই সর্বচিগ্ 
পর্যবসিত হয়! সেই অবস্থায় ভক্ত ভগবান নাই, ধ্যের ধাতা ধ্যান নাই' 
_-সমন্ত একহ্ে বিলীন !--ভক্ত ভগবাঁনে আম্মবল দিয়া আম্মহারা হথ' 
যান! তাহার অন্তর বাহির ভগবানে পরিপুর্ণ হয়, জন্বত্রত ভগবত চশন 
হইতে থাকে 1-উহাই “মধুর ভাব” বা “মধুর প্রেম” । মধুর ভাবে পাচ 
ভাবই বিদ্কমান থাকে , মধুর ভাবের ভক্ত শান্ত ও দাস্তভাবে একনিঙ্গ হই 
ভগবানের সেবা করেন, সথ্যভাবে প্রমোদ, বাৎসল্যভাবে যথাঁষো? 
(ভাঁজাঘারা তৃপ্তি ও মধুর ভাবে সর্বতোভাবে আন্মনিবেদন করেন এড 
নধুরভাব সর্ধবাপেক্ষা শ্রেষ্ট ও মধুব ! 

কেহ কেহ স্থামীস্বীর ভালবাসাকে মধুরভাব বলেন, কিন্তু দাপারণতঃ এ 
ভাব সথ্যভাব , কেনন। স্বামীও স্ত্রীর নিকট কিছু প্রতিণান আশা করেন, 
আবার স্ত্রীও স্বামীর নিকট কিছু না কিছু প্রতিদান অভিলাধী; স্মতবা' 
এই প্রকার বিনিময় ভাবের ভালবাসাকে সখ্যভীব বলা বাইতে পরে । হবে 
স্গীষদি স্বামীর প্রত সম্পূর্ণ আল্মনিবেদন করিরা ভালবাসে, স্বার্থ-সম্পক 
শন্য হইয়া, ভালবাঁসাঁর জন্তই ঘদি তাহাকে ভালবাস্১ম্বানীর বিরুদ্ধ ব্যবহাবে? 
যদি তাহার কোনপ্রকাঁর প্রেমভাবের হাস না হয়, তবে এই প্রক।ণ 
ভালবাসা মধুর ভাবে কতকটা পরিণত হইতে পারে! কিন্তু উহা মনে রাখা 
উচিত যে প্রারুত ভালবাসা কখনও অপ্রাক্কত ভগবত প্রেমের সহিত তুলি 
হহতে পারেনা! 

শান্তভাবে কতকটা মহিম-জ্ঞান বিদ্ুমান থাকায়, কাহারও মতে উহ 
উশ্ব্্য ভাবের অন্তর্গত বলিয়া নিদ্ধীরিত হইলেও, দাম্তাদি চারিটাভাৰ মাধুষা 


রন ও নি 1 ৯৯ 


[বেব অন্তত, উহাতে কাহারও £ মত বিরোধ দুষ্ট হয় না |  আবাব 
'হারও মতে শান্ত দান্ত সখ্য বাংসল্য এই চারিটী ভাব দ্বৈত আর মধুরভাব 
দ্বৈতভাব, কেননা মধুরভাব্ছ।রা ভন্ত'ও ভগবান হইয়া যায় ।* 

বজেশ্বরী শ্রীমতি রাধিকা এইপ্রকার প্রেমভাখে বা মধুবভাবে 
'বানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এজগ্ঠ রাঁধভাব “সাধ্য শিবোমশি" অর্থাৎ 
দশাব চর্ম অবস্থা বলিয়া ভক্তগণ উল্লেখ করিয়াছেন ! 

মাপনাকে দীনহীন এবং ভগব|নকে বিরাট, অনন্ত, এরূপ মনে করিলে, 
হাব সহিত প্রেম হে না! যখন ভল্ঞে্র মনে হউবে, আমি জ্ঞান চাঈনা, 
৪ টাইনা, মুক্তি চাইনা, কিছুই চাইনা !- চাই শুধু তোমাকে '_-তুমিই 
মাব প্রাণ্ল্রে প্রাণ জীবশের জীবন, তুমিই আমার সর্দাস্ব ৷ , তোম|কে 
'র পুরিলেই আমার শান্তি, আমাৰ পরমানন্দ ! ভগবানের সাহত ভক্তের 
প্রকার একাম্মভাবের নাম প্রেম প্রেম একবার অঙ্কুদিত হলে 
পন্ম থাকেনা, বিধি নিষেধ থ|কেনা, কুলনান গাকেনা, ভালমন্দ, 5৭ দুঃখ, 
£ থাকেনা! থাকে শুধু, আম্মহারা পাগলপাবা তন্সয়ভাব। (প্রেমে 












বাস পুর্ণিমাব অপুবন নিশিথিশীতে বাসবসেশ্বর ব্রসিক-শেখব নটবঝ কস, 
*.£যোন্সাদিনী এজগোপীগণকে প্রেছেৰ পূণ আঙ্সাদন কবাতবার জন্, হঠাৎ 
টান হলে, গোপাগণের কি প্রকার মভাভাব চদয ভইউয়ছিল, ঠাভ। সকলেই 
115 আছেন | গোপাগণেব মধে। “কত কেহ বলিতেছিলেন, “আমিভ এস দেখ 
দি কিৰপ মনোহর কপে গমন করাতেডি, তোমরা ভাত তইওনা, আছি 
মদগকে রক্ষা করিব”, এ বলিষ। আপন উত্তরীযধ বসন ডা উঞ্ডোলন করিষ। 
দন ধারণের অনুকরণ করিতে লাগিলেন । চকেভবা ্রানুলেক বালাবস্থা অনুকরণ 
ঘ. ভামাগুড়ি দিযা চলিতে লগিলেন, 'কহবা "গাচারণে অন্তকণণ করিয়া ধেন্তগণকে 
 বাদন করত আকনণ করিতে লাগিলেন । কোন ঢই গোপী কুষঃ ও বলরাম 
" দীডাউলেন ! আবার কোন দুই গোপী কুষঃ 9 বাধা হইয়। বাশরা বাজাইানেে 
লেন ।_গোপীগণ আর কষ বিরতিনী নেন ।-_-তাভাবা হধণ বুষঃ হউয়। [গযাছ্েন 11 


১০৪ সনাতন-্ধন্মে মানব-জীবন 













এইপ্রকার অবস্থায় প্রেমিকতন্ত তপনে ভগবানের জ্যোতি, চন্দ 
তাহার লাবণ্য, কুম্থমে তাহার হাসি দর্শন করিতে থাকেন! বিহ 
কুজনে, ভ্রমর গুঞ্জনে, ভীহার প্রেমগীতি শ্রবণ করিয়। পুলকিত হ" 
জদয়ে নব নব ভাবের উন্মেষ হইরা প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রেমান 
মাতাইয়া তুলে! তখন ভন্ত প্রেমাস্পদ্কে অন্তরে বাহিরে সর্ব 
করিতে থাকেন 1 সর্বস্থানে সর্ধবস্ততে প্রেমাম্পদের প্রেমময় মৃত্তি , 
পাইতে থাকে ! এই প্রকারে -রাঁণাঁভাবে উদ্ধ,দ্ধ হয়া প্রেমিক প্রেদি 
সচ্চিদানন্দ সাগরে চিরতরে বিলীন হন 1 শ্রীশ্রীরাধারুষেের মহা-রাস 
মিলিত হইয়া নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন 1! 
এক্ষণে জ্ঞানীগণ যাহাকে ত্র্দ বলেন, শৈবগণ ঘাহাকে শিব বর্ণ 
উপ'সনা : করেন, বৌদ্ধগণ যাহাকে বৃদ্ধ বলেন, জৈনগণ যাহাকে অ 
বলিয়া থাকেন, নৈয়াযফ়িকগণ ঘাহাকে কর্তী বলেন এবং মীমাংসক 
যাহাঁকে কনম্ম বলিয়া থাকেন, বাঞগ্চাকল্সতরু পরম্দয়াল আনন্দ- 
সেই প্রীহরির পদন্ছারবিন্দ স্মরণ করতঃ এই অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ করিলা 
ঘং শৈবাঃ সমুপামতে শিবইতি ব্রঙ্ষেতি বেদান্তিনো | 
বৌদ্ধ। বুদ্ধ ইতি প্রমাণ পটঝ কর্তেতি নৈয়াঘ়িকাঃ ॥ 
অর্ন্নিতাথ জৈন শাসন রতাঃ কম্মেতি মীমাংসকাঃ। 
সোইয়ং নো৷ বিদধাতু বাঞ্চিত ফলং ত্রেলোক্যনাথে। হরি; 


না 


শা ৩ শী 
ও মহাশান্তি ওম্‌ !! 


উন 


হরি ও তৎসং। 


মনাউন-্ধর্মে মানব-্জীবন | 


চক্র অন্যযান্স। 
বঙ্গ । 

মানব জীবনের চরম লক্ষ্য ব্গত্ব লাভ। বর্ম বুঝিতে হইলে, বন্ষত্ব কি? 
'সত্বলাভের উদ্দেশ্ত কি? উহাতে জ্ঞানী ও ভক্তের মপ্যে কোন পার্থকা 
ঠাছে কিনা এই সকল বিষ বিচার ও আলোচনা করা কর্তব্য, 

জ্ঞান ও আননের চরম অবস্থাই ব্গত্ব! এই পরিদৃশ্তমান জগতের 
[তযক জীব সুখের কাঙ্গাল প্রত্যেকে সুখের আশাতেউ উতস্তত 
টাঁছুটা করিয়া বেড়াইতেছে! জীব পূর্ণবন্গেরই অংশ , একদিন সে পূর্ণা- 
ন আস্বাদন করিয়াছে, সেই অগ্রভতি জীবেতে সংস্কাররূপে বিবাজ 
গরতেছে, তাই ক্ষুদ্র বিষয়ানন্দ লইয়া জীব পরিতপ্ত হইতেছে নী, 
ণানন্দের আশায় জীব উদ্ধান্তু হইয়া কেবল ছুটিতেছে !--শান্তি না, বিশ্রাম 
তৃপ্তি নাই, কেবল ছুটাছুটি । আবার অজ্ঞানতা নবন্ধন জীব প্রকৃত 
াননের বন্ত পরিত্যাগ করতঃ অনিত্য ও নিরানন পরিপূর্ণ বিষয়কে 
গানন্দ মনে করিয়া জড়াইয়া পরিতেছে ! অনিত্য বস্থতেই নিত্যস্তখ 
রি করিয়া ভ্রান্ত ও প্রতারিত হইতেছে! কিছুতেই অভাব মটিতেছে 
বা কিন্বা শাস্তি হইতেছে না! এই অজ্ঞানতার মোহ দূর ন| করা পর্যন্ত 
বের ভ্রান্তিনীশ কিন্বা স্বরূপ-জ্ঞানোদয় হইতে পারে না! সুতর:ং নিরানন্দ 


১০২ * সনাতন-পন্মে মানব-জীবন 


ও অজ্ঞানতা দূর করিয়া, স্বরূপ জ্ঞান ও আনন্লাঁভ করাই জীবের উদ্দে 
9 কর্তব্য !--এই স্ববপ জ্ঞাঁনউ “ত্রক্গজ্ঞান” এবং স্বরূপ আননাই “রক্ধাননদ' 
আর এতদভর়ের মিলনই “ব্রহ্ম” 11 
এই বরনগাত্বের স্বরূপ অনির্বচনীয় 1 ইহাকে বাক্য দ্বারা কেহ প্রক1* 
কবিতে পারেনা । শ্রী্রীরামকৃষ্ণ পব্মহত্সদেব বলিতেন, “বেদবেদান্তা 
সমস্ত শান্থই উচ্ছিষ্ট, কেননা সমস্ত মুখদ্বারা প্রকাশিত বা উচ্চানিদ 
হইয়াছে, কিন্ত একমাত্র বঙ্ত্বই অন্ুচ্ছি্ট কারণ উহাকে কেহ বাঁকাদ্বা” 
প্রকাশ করিতে পারে না”। শান্বেও আছে যণ।_ 
উচ্ছিষ্ট সর্ববশাস্ত্রানি সর্বববিগ্তা। মুখে মুখে | 
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মনোজ্ছান মব্যক্তং চেতনাময়ং ॥ 
ৃ জ্ঞানসন্ধুলিনী ত% 
সকল শাস্বই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে এবং সকল বিদ্যা মুখে নাথে রহিয়াছে 
কিন্ত সেই অবাক্ত চৈতন্তময় বন্গজ্ঞান অগ্যাপি উচ্ছিষ্ট হয় নাউ । 
শতি বলিয়াছেন, 
“ঘতো বাচোনিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ 1৮ 
তৈত্তিরীয়োপনিষং 
মন ও বাকা তীহাঁকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে অর্থাৎ তিনি অবা' 
মনসোগেচির ! 
“নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্ত ংশক্যো ন চক্ষুষা |” 
কঠোপনিষং 


সেই পরব্রঙ্গকে বাকাত্ারা, মনঘারা কিন্বা চক্ষু প্রভৃতি ইন্জিয় দ্বারা প্রাপ্ 
হওয়া যায় না। 


পঙ্গহ। ১০৩ 


ভরদ্বাজ মুনি ব্রঙ্গাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “ব্রহ্ম কি ?৮-তদন্তবে বঙ্গা 
ধলিয়াছিলেন, “অচিন্তোপাধি বিনিধুক্তং অনাগ্ন্তং শুন্ধং শান্তং নিগুণ" 
নিরবয়বং নিন্যাননং অথটগকরসং অদ্ধি তীয়ং চৈতগ্ঠ* রঙ্গ 1৮--( নিবালগ' 
পনিষৎ ) অর্থাৎ অচিন্ত, উপাপি মুক্ত, আদি অন্ত বহি, শুদ্ধ, শান্ত, নিগুণ, 
নিববয়ব, নিতাননল, অথ, একরন, অদ্বিতীর চৈতন্যই বক্ষ । 

জগত জ্রঙ্সামস্র। রক্ষত্ব বুঝিতে হইলে প্রথণ 5; জগতানে, 
বুঝিতে হইবে । কেননা রঙ্গ এক এবং অদ্বিতীঘ হইন্াও স্বেচ্চার একাংশে 
জীবজগতরূপে বিবঞ্ঠিত হইয়াছেন ! সুতরাং বঙ্গীকে পুণভাঁবে জানিতে 
হইলে জগততত্র জাঁনিতেই হইবে , ভগবানের বিশ্বময় বিশ্ব জগত-রূপ 
ভগবাঁন অজ্জবনাকে বলিয়ািলেন, “হে অজ্জুন, আমাৰ বিভিন্ন বিভূতিব বিষয় 
জানিবাব আর প্রয়োজন কি? আমি একাংশ দ্বারাই এই বিশসংসাবে 
পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি ।”+  শতিতেও আছে বথা, 


“পাদোহস্য সর্ববভূতানি ত্রিপাদস্তায়তং দিবি ।৮ 


সমস্ত ভতগণ তাহাব একপাদি' আর ত্রিপাঁদ অধুত1 অর্থাৎ একপাদে 
পরিবর্তনণীল জীবজগত, আব তিনপাদ নিতা ও অমুতময় | 

সকল শ।স্বকারগণই বলিষা থাকেন, এই পরিদ্রশ্ঠমান জগত বন্ধনয়। 
পরহ্ষঈ সহ্য আর জগত মিথ্যা” অর্থাৎ এই জগতকে ব্রঙ্গময় দশন না করিয়া 
যে জগতরূপে, ভেদভাবে দর্শন করা হইতেছে, এই ভেদ্ভাঁব মিথ্যা! যেমন 
রজ্ছুতে সর্পল্রম হয়, কাঁচেতে জলভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রদ্দেতেই জগতন্রম 
হইয়াছে। স্থষ্টির পুর্বে একমাত্র অদ্বিতীর পরিপূর্ণ পরবরহ্মঈ ছিলেন, তিনি 
বভ হইবার ইচ্ছা করিলেন, অতঃপর জীবজগতাঁদি বহুরূপে প্রকাশিত 


+ গীতা ১০ম অধায় ৪২ শোক । 


১০৪ সনাতন-্ধম্মে মানব-জাঁবন । 





হইলেন ; সত রা এই পরিরু্তমান জীবজগত, চরাচর, জড়অজড়, সমস্ত 
বন্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে! তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,__ 


“সর্ববখন্থিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্‌।” 
ছান্সোগ্যোপনিষৎ। 
এউ জগত সমস্তট ব্রহ্ম; তাহা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, তীভাদারাউ স্ষিহি 
এবং তাহাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয়। 
যেমন বস্ত্র হইতে স্মত্র পৃথক করিলে, বস্থ্ বলিয়া কিছুই কেনা, সেইকগ 
জগত হইতে ব্রহ্ম পুথক্‌ করিলেও জগত বলিয়া কিছুই থাকেনা! ক্মত্র ঘেনন 
বস্ত্র কারণ, সেইরূপ ব্রহ্দও জগতের কারণ) যদিও জগতছাঁড়াও ব্রঙ্গ 
আছেন, কিন্তু ব্হ্মছাঁড়া জগত নাই! মন অদ্বিতীয় হইলেও যেন স্বগ্াব- 
স্থায় দৃশ্ঠ, দ্রষ্ঠা ও দর্শনরূপে পুথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ 
অদ্বিতীয় ব্রহ্মতব্ুই মায়া-শন্তির প্রভাবে জীবজগতাঁদি পৃথক পুথকৃরূপে 
কল্সিত হইতেছে ! শাস্্কীর বলিয়াছেন,» 


“বিস্তারঃ সর্ববভূতস্ত বিষ্ঠোবিশ্বমিদং জগৎ |” 


অর্থাৎ এই বিশ্ব, জগত, সর্বভূত ভগবান বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র। 

এ বিষয়ে কিঞ্চিং বিচার করা যাঁউক, সকল ধশ্দীবলম্বীগণই স্বীকার 
করিয়া থাকেন যে, ভগবান পব্যাপক” অর্থাৎ সর্বব্যাপী, আর “একমেবা 
দ্বিতীয়ং” অর্থাৎ তিনি এক এবং অদ্থিতীয়।* এই ব্যাপকত্ব ও অদ্বিতীরত্ত 
ভাবটা বিচার করিলে দেখা যায় যে, এমন কোন স্থান নাই যেখানে ভগবানের 
অভাব । অর্থাৎ জীবজগতের প্রতি অণুপরমাথুতে তিনি বিরাজিত 
.আছেন। “তিনি অণুঅণীয়ান্, আবার গুরুগরীয়ান্।” অর্থাৎ তাহার 





* একেস্বর বাদ হিন্দু মুদলম।ন, ব্রাহ্ম খুষ্টান মকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন । 


কহ ১০৫ 


মত ছোটও কেহ নাই, জবার তাহার মত সুবৃহৎ ও শ্রেষ্ঠও কেহ নি 
এক কথায় তিনি সকলের ভিতরে অথুপ্রবিষ্ট, আবার তাহার বিরাট দেহের 
মধ্যেই সমস্ত জীবজগতাঁদি অবগাহিত বহিয়াছে ! তাই সাধক গাহিঘাছেন ১ 


“যেদিকে তাকাই সেই বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপে ব্যাপ্ত সর্বচরাচর, 
প্রেমের নয়নে হের নিরন্তর পুঁজ, প্রেমফুলে দিরে অশজল 
কোথা ভেদাভেদ দেখনা চাহিয়ে, তুমি আমি সব তাহাতে ডুবিয়ে, 
ভাব দেই একে আমিস্ব নাশিয়ে, বিশ্বপ্রেমে হোক জীবন সফল 1” 


দেতরাজ হিরণাকশিপু ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদকে শুলবিদ্ধ করিয়া, সাদ 

নিক্ষেগ করিরা, পর্ধতশিখর হইতে ফেলিয়া দিয়া, অগ্নিতে দাহ করিয়া, 
হস্তীর্ পদতলে পেষণ করিয়াও কিছুতেই বিনাশ করিতে না পারায় বড়ই 
অস্থির ভইরা পড়িলেন; তখন ক্রোরধান্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “তোর 
হরি কোথায় আছে ?% প্রেমিক ভক্ত বলিলেন, “আমার হরি জলে স্থলে 
অন্তরীক্ষে সন্দত্রই আছেন ।” দৈত্যরাজ বলিলেন, “এই স্তপ্ভের ভিতরেও 
কি তোর হরি আছে?” ভক্ষর/জ বলিলেন, “হা এই স্তম্ভের মধ্যেও 
আমার হরি আছেন।” তখন গবিবিত হিরণাকশিপু পদাঘ|তে ক্ষটিক স্তপ্ত 
বিদারণ করিলে, অমনি তাহা হইতে ভীষণ নুপিংহ যুক্তি বাহির হইয়া 
হিরণ্যকশ্রিপুকে বদ করিলেন! এই পৌরাণিক আখ্যারিকাঁটী বিচার কৰিলে 
দুইটা ভাব পাওয়া যায়; প্রথম ভাঁবটী এই যে, ভক্তকে ভগবান সব্দদাট 
বক্ষা করেন এবং প্রয়োজন হইলে ভন্তের জন্ ভগবান প্রকট মুন্তিতে 
অবতীর্ণ হইয়া! থাকেন! দ্বিতীর ভাবটা এই যে, ভগবান সর্বত্রই ব্য।পক 
বপে বিরাজিত আছেন, ভক্তির একাগ্রতা হইলেই থে কোন আধারে 
তিনি প্রকটিত হইতে পারেন! গাতাতেও ভগবান ব্যাপক সম্বন্ধে পুনঃ 
পুনঃ বলিয়াছেন যথা 


১০৬ নাত ন-বন্মে মানবস্জীবন। 


যে মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ব রি পশ্যতি। | 
তশ্াহি ন প্রণশ্টামি সচ মে ন প্রণশ্যাতি ॥ 
থে ব্যক্তি আম|তে সকল বস্থ এবং সকল বস্ততিই আমাকে দর্শশ কবে, 
আমি তাহার অন্ুশ্ঠ হইনা সেও আমার নিকট অদৃশ্ঠ হয় না । 
“সর্ববভূতম্থ মাক্সানং সব্বভূতানি চাত্সনি | 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্স। সর্ববত্র সমদর্শন? ॥৮ 
গীতা। 
স্তর সমদশী, সমাহিত চিত বান্তি সকলভতে আপন|কে € আম্মাকে ' 
এবং আপনাতে ( শান্মাতে ) সকল ভত নিহিত দেখিতে পান । 
মাকগ্ডেরখধি, নহ!রাঁভ। স্ুরথকে বলিয়াছিলেন”- 
“নিত্যৈব সা! জগন্ান্তি স্তয়। সর্ববমিদং ততম্‌।৮ 
] মাকগডেয় চণ্ডী। 
সেই দেবী নিনা, এই জগতই তাহাঁর মণ্ডি, তিনিই চিন্সয়ীরপে সমদ 
জগত পরিব্যাপ্ড হইয়া রহিয়াছেন। 
দেবতাগণ দেবীর স্ত্রতি করিয়া বলিয়া ছিলেন $ 
“তবযৈকয়। পুরিতমন্বয়ৈতৎ 
কাতে স্তৃতি স্তবপরা পরোক্তিঃ 1” 
মাকণডের চণ্ডী । 
হে মাতঃ, তুমিই একাকী সমস্ত জগতের ভিতরে বাহিরে যাতৃরূপে 
পরিপূর্ণ হইয়া ব্যাপ্ত বহিয়াছ, হে স্তবাতীতী, শ্রাধ্য উক্তিদ্বারা তোমার 
কি স্তব করা সম্ভব? 


, বঙ্গ । ১৩৭ 


চে ০৯ ৯৯ ও উহ ০২২৯ ০১2 ৯৯ সি পিসি পি তিনি 


দেবী স্বয়ং বলিয়াছিলেন ;-_ 
«একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়! কা মমাপরা 
মাকেয় চণ্ডী । 
এই জগতে আমিই অগ্বিতীয়া, আঁমি ভিন্ন দ্বিতীয় আব কে আছে? 
মহাদেব বলিয়াছেন ২ 


জ্ঞাঁনং জ্বেয়ং তথা জ্ঞাত! ভ্রিতয়ৎ ভাতি মাযয। | 
বিচার্ষ্য আত্মত্রিতযে আক্মিবেকোহবশিপাতে ॥ 


মভানিব্বাণ তক 

জ্গাতা জ্দের জ্ঞান এই তিন ভাবের প্রকাশ গাঁধা সন্ত, এই তিনটীৰ 
আত্ুবিচার কবিলে একমাব্র আত্ম অবশিষ্ট থাকে । 

এই যে সদন পরিপূর্ণ সমরদ এক অখণ্ড সন্তা, ঘাহাৰ ভিবে 
জীব জগত সমন্তই ডুবিয়া রহিয়াছে, যাহাতে তুমি আমি সকলেই 
মিশিয়।! রহিয়াছি, এই অখণ্ড সচ্চিদানন্ময় সত্তা বঙ্গ !_-ই৩কেই 
ভক্সগণ বলিয়া গাঁকেন “সকলই তুমি” আর জ্ঞানীগণ ক্ষদ আিত্বের 
অহঙ্কারও সে বিঝাট সন্ধায় বিসঙ্ভন দিনা বলেন, “আগিও তুমি” 
--"সৌহং” তাই সাধক গাহিয়াছেন ;-- 

“আমার দেহ দেহী সকল তুমি, তবে কি আর বইলেগ আমি, 

মিছে করি আমি আমি আঘিতো মা আঁমি নই ।" 

এই সোহং মুখে প্রকাশ করা ধাঁয় না, সাপনাঁর চরম অবস্তায় উহা ভাক্কেন * 
বা জ্ঞানীর উপলব্ধির বস্থ !! 


- রাসলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিচিস্তনে বজগোগীগণ কিপ সোহতভাঁব লাভ 
করিযাছিলেন তাহা পুর্ব অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে ।-_লেগক | 


১০৮ নাতন-ধর্দ্দে মানব-জীবন 


কবি বলিয়াছেন 5 
“চিন্তায় নাহিক মিলে পরম দে আমি, মায়া পরামর্শশৃন্ঠ নিষ্কল সে ভূমা !” 
এই সোহং ভত্রই প্রেণতত্ বা মধুর ভাব! এই তিনটি তত্বই অদ্বৈত 
ভাবে পবিপুর্ণ । সৌঁহংতন্ব বাঁ প্রেমতত্বের স্বরূপও অনির্ধচনীয় । যথা ১ 


«“অনির্ববচনীয়ং প্রেম স্বরূপম্‌। মুকাস্থাদনবৎ |” 

নারদকৃত্র 
"মের স্বরূপ অনির্বচনীয়। উহা বোবার আব্বাদনের হ্টায়! অর্থ/ৎ 
চট বোবা উত্তম ভোজ্য আহার করিয়া নিজেই উহার আস্বাদন উপভোগ 
করে, অপরকে এ বিষয় কিছুই বুঝাইতে পারে না, সেইরূপ ধিনি 
প্রেম-পিযুষধারা পানে পরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছেন তিনিও এবিষর়ে 

কিছুই প্রকাশ করিতে পারেন না । 

জীব ভ্রন্সে ভ্রক্যততা। জীবাম্মা, পরমাসম্মারউ অংশ, জীবভাব' 
দূর হইলেই জীবান্বাপরমাম্মাঁর মিলন হয়, জীব স্বস্ব্ূপে অবস্থান করে। 
একটী গৃহে আবদ্ধ বায় থেমন সর্বত্র পরিব্যাপ্তড অখণ্ড বায়ুরাশির সহিত 
অভেদ, কেবল গৃহরূপ উপাঁধিঘ্বারা উহা যূল অখণ্ড বানুরাশি হইতে 
পরিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, সেইরূপ সর্দভূতীন্তরস্থ সর্মগত আন্মাও নামরূপ 
ও শরীরাদি উপাধিঘ্বারা পরিচ্ছিন হইয়াছে । স্বগন্ধ বা ভ্র্গন্ধের সহিত 
মিশিয়া সেই গৃহস্থিত বারু "সুগন্ধ বাঝু” বা “ছূর্ণন্ধ বাঝু” এইরূপ নাম ও 
গুণ সম্পন্ন হইয়া মূল বায়ুরাশি হইতে আরও পুথক হইয়া পড়ে; 
কিন্তু প্রস্ুগন্ধ বা ছুর্গন্ধাদি গুণকে পরিত্যাগ করিলে যেমন একমাত্র 
অখণ্ড বাধুই অবশিষ্ট থাকে; সেইরূপ নির্বিকার আত্মাও প্রকৃতির 
সত্ব রজ তম গুণাদির সহিত জড়িত হইয়া জীব অভিমানে স্বরূপ ভাব হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িয়াছে, কিন্তু গুণকে একবাঁর অতিক্রম করিয়া গুণাতীত 


আনাত্ব। ১৩৯ 


পিপি পশীশীপাশীপীশশাশাশীশীশশিশিশি শি িশাশিশীশীীশিিশিীিশিশ ৮ শিিিশীপীপাশীশশীশীশশি শী 


ত পাঁরিলে, সচ্চিনানন্দ আম্মারূপেই অবস্থান করিবে। তাই শ্রুতি 
বলিয়াছেন ,- 
“জীবে! ব্রহ্মাভিনঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণাৎ ব্রহ্মবৎ ।৮ 
অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন, সচ্চিনানন্ন লক্ষণ হেতু জীবও ্রন্ষের স্ায় | 
“আম্মা বহুরূপিনী মায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়া বভবপ বলিয়! প্রতিভাত 
হন এবং দেহাদিতে “আমি,” “আমার” বণিরা অভিমান করেন, আক্ক 
বখন তিনি স্বীয় মহিমায় অবস্থিত থাকিয়া বিহাব করেন তখনই পরিপ4 
রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন 1৮ ৯ 
নদী যেমন সাগর গন্ডে প্রবিষ্ট হইয়া, সাগর ভাবই অবলগ্ধন করে, 
সেষটন্নপ ভক্ত অথবা জ্ঞানী অনন্তচিন্ত হইয়া ভগবানে বা বক্ষে আম্মসমপণ 
করতঃ সচ্চিবানন্দ স্বরূপত্র লাঁভ কারন। জগদগ,ক *ভগব|ন শঙ্করাচাধা 
বলিয়াছেন যে, কোটা কোটা শাস্্ গ্রন্থে যাহা উক্ত হইগ়্াছে তাহার সারভাগ 
অর্ধ শ্লোক দ্বারা প্রকাশিত করা ঘায়, তাহা এই £-_প্্র্গই সত্য এবং জগত 
মিথ্যা, আর জীব বন্ধ ব্যতীত অপর কেহই নহে 1”  থা-- 
“ত্রক্গসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রদ্মৈব নাপরঃ ॥৮ 
ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হন্তমানকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন “তন্টমান 
তুমি কে?” ভক্তরাঁজ হন্তমান উত্তর করিয়াছিলেন» 
“দেহ দৃষ্ট্যাহি দাসোহহৎ জীববৃদ্ধ্যা। তদংশকঃ | 
বস্তৃতস্ত তদেবাহং ইতিমে নিশ্চিতাঁমতিঃ ॥৮ 
যখন দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন মনে হয় তুমি প্রহ্থু আমি 
তোমার দাস! বথন জীব বুদ্ধি হয়ঃ তখন মনে হয়, তুমি পরামাস্থা আর 
আমি তোমারই অ”শ, কিন্তু প্রকৃত সশ্য অন্রসন্ধান করিলে মানে হয়, 
শ্রীমগ্ভাগবত দ্বিতীয় ক্কন্ধ ২ অধ্যায় ২৩ শ্লোক 





১১৪ সনাতন মানবস্রীবপ | 


তুমিও যেমন আমিও তেমন, অর্থাৎ মি আদি অভেদ! আমার এইপ্রকার 
নিশ্চয় ধারণ। হয়। 

তন্তান্ী ও ভক্তের '্রন্যত্তা। জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়ের 
লক্ষ্যই ব্রহ্মানন্দ লাভ) কেননা ভক্ত চান ভগবানকে লাভ করিতে-- 
ভগবান ব্রহ্গম্র! সমস্ত রসের আকর, সর্বধবিধ আনন্দ তাহা হইতেই 
্ংসারিত! চুতরাং ভক্তেরও প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভ।বে 
দৃনন্দই লক্ষ্য । আর জ্ঞানীরতো বঙ্গানন্দই চরম লক্ষ্য । সর্ব্ববিধ ধশ্মশাস্ত্ই 
£ 7 লাভ কিসে হয়, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন, দর্শন-শাস্্গুলিরও লক্ষ্য 
আনন্দ লাভ। প্রথমতঃ চার্বাক দর্শনকার অতিস্তল ভাবের সুখ লক্ষণ 
করিয়া বিচার কখিয়।ছেন; তৎপর জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্মে 
উচ্চতর সুখ বা আন? লক্ষ্য হইয়াছে । এইরূপে সাংখ্য পাতঞ্জল বৈশেষিক 
হায় মীমাংসা ও বেদান্ত এই ষড়বিধ দশন-শান্ের উৎপত্তি হইয়াছে। 
সাংখ্যকার দ্রঃখের আত্যন্তিক নিবুত্তি ঘ্রা প্ররুত স্থখ লাভের উপায় নিদ্দেশ 
করিস্াছেন। অন্তান্ত দশনশাস্্গুলিও তত্রজ্ঞানদ্বারা দুঃখ নাশ এবং আনন্দ 
লাভেরই উপায়ই নিক্পণ করয়ছেন; পরিশেষে বেদান্ত দশন প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন, "“আদে। দুঃখ নাই! তুমিই আনন্দ স্বরূপ! জীবই শ্ক্গ, 
সমস্তই বঙ্গময় ! সুতরাং বিচীর করিলে দেখা যায় যে, ছঃখের চির-নিবুত্তি 
করতঃ বহ্ষানন্দ লাভই সকলের লক্ষ্য! ভগবান খেদব্যাস একদিকে যেমন 
“বেদান্ত দশন” রচনা করিয়া জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছ্ছেন, তেগনি 
আবার *ণ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ” রচনা করিয়া ভক্তিরও চরম ভাব বিকশিত 
করিয়াছেন! 

ভক্তের ভক্তি চরম উৎকধ হইলেই প্রেমে পরিণতি হয়, আবার জ্ঞানীর 
জ্ঞানও চরম অবস্থায় প্রেমেই পধ্যবস্তি হয়! ভক্ত সাধনার চরম অবস্থায় 
ভগবানের প্রেমময় মুষ্তি অন্তরে বাহিরে সর্ধত্র দশন কারয়া গেমাননেদ 







টি ১১১ 


০২৮০৮ ৮১০ তিনি তদাসসিসিসিসি পি) ৩ ১৯৯ সিসি ও ১৯৯ ৬১ উস সিইসি উস ৯২১৯৯ ৯২৮৯ 


আস্মহারা হইয়া যান। আবার জ্ঞানীও সাঁধ।র চরম অবস্থায় জ্ঞানময়ের 
চিন্ময় সত্তা অন্তরে বাহিরে সর্ত্র দর্শন করিয়া ্রহ্ধানন্দ-রসে ডুবিরা যান! 
সুতরাং প্রথম অবস্থায় ভাবের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও, প্রকৃত ভক্ত এব* 
পরত জ্ঞানীতে কোন প্রভেদ নাই । 

পবন ভাগবত মহামতি অক্রুর ভগবান ভকরথকে স্ব কাঁধহ করিতে, 
নাহার আধুপ্তিতে অনন্ত বিভূতি দশন করিয়া বলিয। ছিলেন “এক্ষণে আপনার 
চক্ষদ্বয়কে' ক্ধ্যরূপ, আখ-পলককে দিবার পাপে, সুখকে অ্িরূপে 
শিরে|দেশকে সপ্তদ্বগরূপে, বাবুকে মহাপ্রাণরূপে, শতিকে দশদিক রূড 
বোমাদিকে বৃক্ষ ও ওঁষপিরূপে, কেশরাজিকে মেঘকূপে, অস্থিনখাদিকে পর্বত 
বপে, দেবুতাগণকে অনন্ত বাহরূপে, কুক্ষিক মহাদাগরক্ধপে, অবনীকে 
পদতলর্ীপে দশন করিতেছি! ভগবৎ কুপাঁবশে এইপ্রকার জ্ছনের 
বিভূতি দশন করিরা পরমভন্ত অক্রর প্রেমননে পুলকিত হইয়াছিলেন। 

পরমভক্ত অজ্জুনগ ভগবান শ্রীরুষ্ণের রুপায় উঠার দেহে বিশ্বরূপ 
দশন করতঃ; বিশ্মিভ, ভীত ও যুদ্ধ হইয়া, ভগবানকে জন্মুখেঃ পণ্চাতে এবং 
সব্ধদিকে সহল সহশ্রবার নমঙ্ক।র করিয়াছিলেন; অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা 
করিয়া পুনংপুনঃ প্রণাম ও স্থতি করিয়াছিলেন ভাতে তাহার ভক্তিভাব 
আরও সুদ ভিন্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! স্রতরাং জ্ঞানলাভ ভক্তির 
বিরোধী শহে, বরং উহ। ভান্তলাভের বিশেষ সহায়ক !_ প্ররুত ভক্ত 
এবং জ্ঞানীতে কোনও ভেদ নভি। 

বঙ্গ্ব বিষরটা বড়ই জটিল, উহার দামান্ত অংএও বাক্য বা যুক্তি দার! 
বুঝাইতে ঝ1ওয়া বিড়ম্বনা নাত্র, তাই জগন্করু ভগবান শঙ্করাচাধ্য এবিষয়ে 
মোটামুটাভাবে বলিয়াছেন $-- 


 শ্রীমস্ভাগবত দশম স্গন্ধ ৪০ অধ্যায় ১৩1১৩ শোক 


১১২ সনাতন মানব-জীবন । 


পিপি পশাশাশিটিশি শীত শিশিটিসিটি ৬ ৮৯৯৮৯ পপি দি পিপি পর্শীশীশীশ সিটি ৪৯ ৯৩৮৯ সি পর্টিীশিসিনিটিশিশিসিপপীিস 


বল্লাভাঙ্গাপরো লাভঃ যহু স্থখান্নাপরং স্ুখং । 
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্‌ ব্রন্মেত্যবধারয় ॥ 


অর্থাৎ যেলাঁভ হইতে আর অধিক লাভ নাই, যে সখ হইতে আর অধিক 
স্থখ নাই, যে জ্ঞানের পর আর জ্ঞান নাই, তাহাকেই ব্রঙ্ বলিয়া জানিবে। 
খধিপ্রবর মহম্মর বলিয়াছেন “অনন্ত আকাশ বদি পত্র হয়ঃ অনন্ত পিঙ্। 
,যপি মপিরাশি হয়, অনন্ত স্বর্গবাসীগণ যদি লেখক হয়েন এবং অনম্তকাল 
বিয়া যদি লেখনী চাঁলনা করা যায়, তথাপিও সেই অনন্তের কণামাত্রও 
এ? কীর্তন করা হয় না 111” 
যতদিন পর্যন্ত সেই আনন্দময়কে স্বম্বরূপে অবগতি না হইবে, ততদিন 
পর্য্যন্ত ছুঃখের অবসান হইবে না। তাই কৃতি বলিয়াছেন, *বাহাকে 
জীঁনিলেই অমৃতত্র লাভ, না জানিলেই ছুঃখ 7৮ * ভ্রান্তি ও অঙ্ঞানতা হইতেই 
ছুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ক্ষণিক নিনুত্তি প্রকৃত স্থ নহে । ছুঃখকে চিরতবে 
উপশ্মিত করিতে না পাঁরিলে আনন লাভ হইবে না! অতএব দুঃখের 
চির-নিবৃন্তি করতঃ সচ্চিদানন? বা ব্রহ্মত্ব লাভই মানব জীবনের চরম 
উদ্দেম্ত !! 
এক্ষণে এখানে জনৈক সাধকের একটা প্রার্থনা গীতি উদ্ধত করিয়া 
এবিষয়ে বক্তব্য শেষ করিলাম । 


কবে, ভুবন ভরিয়ে তোমারে হেরিয়ে, 
আপনা যাইব ভুলিয়া । 
কবে, তোমার পরশে শীতল হইয়ে, 
তোমাতে যাইব ডুবিয়া ॥ 


শ্বেতান্বতরোপনিষ২ | তৃতীয় অধায ১ম শোক । 


্র্ষস্ব লাভের উপায়! . ১১৩ 





কবে, অন্তরে বাহিরে তোমারে হেরি বঃ 
কূপাকণা পেয়ে আনন্দে ভাসিবঃ 
স্থখ দুঃখ আমি সমান গণিব, 
হাসি মুখে লব বরিয়া । 


কবে, প্রেমের নয়নে হেরিব জগত, 
পুলকে শিহনি হইব প্রণত, 
তোমাতে হারাব আমার আমিত্ব, 
চির তরে যাব মিশিয় ॥ 


ব্রন্মত্ব লাভের উপায়। 


এক্ষণে ব্রহ্মত্বলাভের উপায় কি? এবিষয়ে কিছু বিবৃত করিতে চেষ্টা 
করিব। পূর্ক্রেই বল! হইয়াছে বে তক্তিই মুক্তির কারণ; ভক্তি ব্যতীত কবি 
ভক্ত, কি জ্ঞানী কেহই সাধন পথে মগ্রদর হইতে পারে না!--জ্ঞানলাভের 
প্রথম সোপানই ভাক্ত। এই ভক্তির সহিত “বিশ্বাসের” অতি নিকট সম্বন্ধ, 
কারণ বিশ্বাসের অভাব হইলে সেখানে আর ভক্তি থাকিবেনা! ভক্তিপথের 
তায় জ্ঞানপথেও বিশ্বাস ব্যতীত সাধনায় এক. পদ অগ্রপর হইবার উপায় 
নাই! কারণ জ্ঞানপথে প্রথমেই শ্রদ্ধার প্রয়োজন !-_এই শ্রদ্ধা বিশ্বাসেরই 
মামান্তর মাত্র ; কেননা গুরু এবং বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নামই পশ্রদ্ধা” ॥ 
সুতরাং জ্ঞানপথে জ্বলন্ত বিশ্বাস লইয়া! অগ্রপর হইতে হইবে। ভ্তানের 


. অধিকারী নির্ব্বাচন করা বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ নির্দেশ 
জ্ঞানের অধিকারী করিয়াছেন যে, সাধনচতুষ্টর় সম্পন্ন ব্যক্তিই জ্ঞানের, 


অধিকারী ; এইপাধন চতুষ্টয়্ কি 1- (১) প্নিত্যামিত্তা 
বন্ত বিবেক” অর্থাৎ অনিত্য বিষদ্ে আসক্তি রহিত ও নিতা বিষয়ে অনুরুক্কি 
৮ 


১১৪ সনািমসধর্খে মীর্ঘব-জীবল । 


হইয়া বিবেকের জাগ্রত অবস্থা ২) “ইহমৃত্রাথ ফলতোগ বিরাগ+?, হালের 
ভোগাসক্তির উপর এবং পরকালের শ্বর্গাদি ভোগ কামনার উপর বৈরাগা 
উৎপন্ন হওয়া, অর্থাৎ তীগ্র বৈরাগ্য (৩) "শমাদি যটক, সম্পত্তি”” * অথাৎ 
শম দম উপরতি তিতিক্গা শ্রদ্ধা ও সমাধান সম্পন্ন হওয়। (৪) “মুমুক্ষুত”” 
অর্থাৎ মুক্তিলাভের জন্ত তীত্র আকাঙ্ফা, এই চারিটা বিষয়ে অধিকার জন্মিলে, 
জ্ঞানসাধনায় অধিকারী হওয়! যায়। তবে শাস্ত্রকারগণ ইহাও নির্দেশ 
করিয়াছেন যে, এবিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার না জন্মিলেও, জ্ঞানালোচনা 
1 করিতে বাধা নাই ; কেননা জ্ঞানালোচন! করিতে করিতেই সাধন চতুষটয় 
৭ ববষয়ে অধিকার জন্মিতে পারে । 


এক্ষণে জ্ঞানপথে কিরপে ব্রহ্গত্ব লাভ কর! ষাইতে পারে এবিষফে 
কয়েকটা সাধনার উল্লেখ করিব। ২ 


জ্ঞানপথের প্রধান সাধনা, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। 

শ্রবণ কি?--গুরু, ধন্মোপদেষ্টা কিন্বা' সাধুমহাত্মার মুখে ব্রহ্গতত্, 
আত্মতত্ব, ভগবত্তত্ব, জগত্তত্ব প্রভৃতি যাবতীয় তত্ব একনিষ্ঠ ও অনন্টচিত্ত 
হই শ্রবণ করার নান *এববণ”। মনন কি?--বিচার 
দ্বারা সমস্ত সংশয় নিরাকরণ করতঃ নিঃসংশয় ভাবে শ্রুত 
বিষল্প চিত্তে দৃট়ভাবে ধারণা করার নাম “মনন” । 
নিিধ্যাাসন কি ?--যে বিষয়ে শ্রবণ ও মনন করা হইল, তাহাই আপন 
জীবনে প্রতিফলিত করিয়া সেই সেই ভাবে দুপ্রতিষ্ঠিত হুওয়।) সর্ধত্র 
রন্ধ দর্শন করতঃ আপনাকেও সেই ব্রন্মের সহিত অভ্দভাবে নিয়ত পারি" 
চিন্তনের নাম নিদিধ্যাপন । আমি নিত্য মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়__ 
আমার আমিত্ব অস্তরে বাহিরে জগন্সয় সর্বত্র বিস্তুত, আমার আমিত্বের 
চিন্ময় উপাদান দ্বারাই এই জগতট! গড়া হইয়াছে ! আত্মা যেমন দেহীর 





শ্রন্প সমন্নন্ন 
নিঙ্ছিত্যাসন্ন 


প্র ..* এই সকল বিষক্জ পৃথক, পৃথকৃ ভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আলো- 
চিত হইয়াছে। 


হন্ষাহ-জাডের উপাধ। ১১৫ 


পাপা সপা১শ২াসাসিপিসপিসপপাস্পিসত 


৬১৯৬১ 


ম্িকট সর্ধ্বাপেক্ষ। শ্রিপ্, মেইরূপ এই অঁগতটাঙ আমার নিকট চিগ্রতম ! 

শামি সর্করজ্জ পরিষ্যাপ্ত ! আমি জ্ঞানময়, আনন্দময়, প্রেমময়--আমিই ভূমি, 

চুমিই আমি! এই প্রকারে ত্রন্মেতে আত্ম-বিসর্জনের মাম নিদিধ্যাসন | 
মহ্র্ধি বাল্তবনক্য তদীন পন্থী মৈত্রেরীকে উপদেশ দিয়ান্ছিলেন ;-_ 


“আত্মা ঝা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যে! মন্তরব্যো নিদি- 
ধাসিতব্যে মৈত্রেধ্যাত্মনি খন্বরে দৃষ্টে শ্রঃতে মতে বিজ্ঞাতে 
ইদং সর্ববং বিদ্িতং।৮ 


হে মৈত্রেরী, জ্রবণ, মনন ও নিদ্দিধ্যাসন করা কর্তব্য, ইহা দ্বারা আত্মার 
[ক্ষাৎ্কার লাভ ভয়; এইরূপে শ্রবণ মননাদি দ্বার ইহাকে একবার লাস 
চরিলে, চুলা জ্ঞানই লন্ধ হয়। 

ভগবান শগ্করাচার্ধা ব্রহ্মজ্ঞানের ভিন প্রকার অধিকাক্সী নিব্বাচম 
চরিয়াছেন। যাহার! শ্রবণ কর! মাত্র ব্রদ্ধজ্ঞান উপলব্ধি করেন, তার 
)ভ্তম অধিকারী! মনন করা মাত্র বাভাদের ব্রন্মতত্ব অনুভূতি ভয়, তাহারা 
ধাম অধিকারী । আর মিদিধ্যাসন দ্বারা যাহাদের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, 
1হারা অপ্দম অধিকারী । 

পরমহংস পরম ভাগবত শুকদেব গোস্বামী রাহি জনকের নিকট শ্রবণ 
ত্র অপরোক্ষ ্গন্ঞান লাত করিয়াছিলেন ! আবার বাজধি জনকও তদীয় 
)রু মহর্ষি অষ্টাবক্রেয় নিকট শ্রবণ মাত্র ত্বঙ্গজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । 

রাজর্ধি জনক উপযুক্ত অধিকারী হয়া শুরুকাশে ব্রন্ধঙ্ঞানলাভের নিমিত্ত 
মন কৰিলে, মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ভোমার এক্ষণে কি অবস্তা? 
তাহাতে রাজর্ষি জমক উত্তর কঞ্ধিলেন, “আমি প্রথমতঃ 
কায়িক কর্শ হইতে বিরত হইয়া শরীবকে সংযত 
করিয়াছি, তৎপর বাচিক কন হইতে বিরত হইয়া বাকা 
ংঘম করিয়াছি, এক্ষবে মানপিক চিত্ত! নিরোধ করতঃ অনঃসংধন্ম করিয়া 





রাজর্ধি জনক গু 
অষ্টাবজ্ 


২ 


১১৬ সনাতন-ধর্মে মানব-জী বন 


স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতেছি ! গুরু দেখিলেন, শিষ্যের চিত্ত ব্র্গজ্ঞান লাভের 
সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে ; তখন বলিতে লাগিলেন, "বৎস তোমার বন্ধন 
কোথার? তুমিষে চিরশৃক্ত! তুমি শুদ্ধবুদ্ধ নিলিপ্ত নির্বিকার! এই 
যে ভুমি জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করিয়া এখানে আপিয়াছ, ইহাই তোমার বন্ধন! 
তুমি যে সমাধিলাভের অভিলাষ করিতেছ, ইভা তোমার বন্ধন! তন 
নিঃসঙগ, নিরঞ্জন, সর্বত্র পরিব্যাপ্তু সচ্চিনানন্ময় অদ্বিতীঘন জ্ঞান-শ্বরূগ 
আত্ম! অতএব নীচ চিন্তা পরিত্যাগ করতঃ আয্মপ্রতিষ্টিত হও! এই 
প্রকার জ্ঞানের বিবিধ তত্ব শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই রাজর্ধি জনকের অপরোন্ 
অন্নভূতি হইয়াছিল। 

পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে হলে জ্ঞান- 
পথে সাতটা সোপান বা স্তর অতিক্র্ ক্করিতে 
হয়, এই সানটা অবস্থাকে জ্ঞানে সপ্তভূমি বলা হইঞা থাকে 
ন্থা--(১) শুভেচ্ছা! (২) বিচারণা (৩) তন্ুমানসা €৪) সন্ভাপত্তি (৫. 
অঙ্ংশক্কিকা (৩) পরার্থ ভাবিনী (৭) তুর্গ্যগা। পরই সাতটা অবস্থার 
প্রথম তিনটী সাধন অবস্থা এবং শেষের চার্টী সিদ্ধাণস্থা। প্রথম তিনট 
অবস্থার নামান্তর, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন_-ইহাই সাধন অবস্থা । আর 
শেষ চারিটীর নাষান্তর (১) ব্রঙ্গবিদ, (২) ব্র্ষবিদ্বর (৩) ত্রঙ্গবিত্বরীয়ান 
(৪) ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ-_এই চারিটী দিদ্ধাবস্থা। সিদ্ধাবস্থায় অনুভূত আনন্দের 
তারতম্যান্ুসারেই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে । আননের আধিক 
ভেতু এই অবস্থাগুলি পর পর শ্রেষ্ট ; স্থতরাং ব্রহ্গবিদবরিষ্ঠ বা তুরীয়াবস্থাই 
সব্বশ্রেষ্ঠ 1 


জ্ঞানের সপ্ুভূষি 





মহ্হাবাঁক্য বিচার । 


ক্যানপথের অন্ত একটী সাধনা মহ্থাবাক্য বিচার | বেদচতুষ্টগ্ মন্থন দ্বার 
মহাবাক্যক্সপ চান্সিটী অমৃতময় ফল উত্তব হইয়াছে! বথা-_- 


মহাঁবাঁকা বিচার ১১৭ 





(১) খক্বেদের মহাবাক্য__-প্প্রজ্ঞামানন্দং ব্র্ষ”। 
রা সা্রেদের মহাবাক্য-_-“তত্বমসি” । 

) যজুর্ষেধেদের মহাবাক্য-_-“অহংব্রহ্ষান্মি” । 
্ অর্থ্ববেদের মহাবীক্য--“অয়মত! ব্রহ্ম” । 


জগ গুরু ভগবান শঞ্ধ াচার্দ্য ভীরতের চাবি গ্াস্তে চরিটী মঠ * স্বপন 
করিয়! তদীয় প্রধান চারিজন শিষ্ুকে শ্রী চারিটী যঠেব আচার্যাপদ প্রদান 
কবতঃ উপরোক্ত মহাবাক্য চারিটীর এক একটী এক এক মঠের চরমলক্ষ্যরূপে। 
নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তত্ব পরিপূর্ণ এই নহাবাক্য চারিটা শ্রবণ, মনন” 
ও নিদিপ্যাসন করিলে স্বরূপত্ব লাভ হয়। এক্ষণে এই মহবাক্য চারিটী 
সম্বন্ধে ক্ষেপে আলোচনা করা ধাউক। প্রথমতঃ “প্রজ্ঞামানন্ন" ব্রহ্ম” 
অর্থ জান এবং আনন্দই বর্গ! জ্ঞান এবং আনন্দের চরম অবস্থাই ঘে 
্রহ্ত্ব তাহ! ইতিপুব্বে দেখান হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ “তত্বমসি”, ইহাতে 
তিনটা পদ্দ আছে ষখা, তৎ--ত্বং-অপি। “তৎ৮ শব ছ্বারা পরমাত্মাকে 
লক্ষ্য করা হইয়াছে, *ত্বং” পদদ্বারা জীবায্মকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে এবং 
“অদে* পদ দ্বারা তৎ এবং স্বং পদের প্রীক্যতা সাধিত হইয়াছে; অর্থাৎ 


* (১) উত্তরে ধদারকাশ্রম ক্ষেত্রে, জ্যোতি বা! যোশীমঠ-_ আচার্য্য 
ত্রোটেক ( হস্তামলক ), এই মঠের তিনটী সম্প্রদায়, বথা__গিরি, পর্ধবত, 
সাগর। (২) দর্ষণে রামেখ্বর ক্ষেত্রে, শৃঙ্গেরী মঠ-_আচার্ধয পৃথ্বীধর বা 
নুরেশ্বর, এই মঠের তিনটা সম্প্রদায়, যথ।--লরন্থতী, ভারতী, পুরী । (৩) 
পুর্বে জগন্নাথ ক্ষেত্রে, গোবদ্ধন মঠ-_আচাধ্য পন্স পাদ, এই মঠের দ্ইটা 
ন্প্রদায়,। যথা--বন, অরণ্য। (8) পশ্চিমে দ্বারকাক্ষেত্রে লারদ1 মঠ--- 
আশ্চাধ্য বিশ্বরূপ, এই মঠেরও, দুইটী সম্প্রদায়, বথা-_তীর্থ, আশ্রম । এই 
চার্িটী মঠে মোট দশটী সম্প্রদায় আছে, এই সকল সম্প্রদায় ভুক্ত সানী 
গণই “দশ লাস! গক্র্যাসী” বলিয়। কথিত হয়। 


) 
১১৮ সনাতন-ধর্ে মানব-্ীবন । 


পরমাত্ম! ও জীবাত্মার মিলন হইয়াছে । তত্বমমি মধারাক্য সরলভাখে অথ 
করিলে এইবপ হয় ধথা _-মেই পরমাত্মাই জীবাস্া। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে 
বে, অপরিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ পরমাত্মার সহিত পরিচ্ছি 'আধিশুদ্ধ জীবাত্মার ্ফাতা 
বা মিলন কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা ধাইতে পারে যে, 
জীবাত্মার ব্যবহারিক জীবভাবের সহিত পরঙ্গাত্মার িলন হইতে পারেনা; 
কিন্তু জীবাত্ম! শোধন দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে মিলনে আর বাধ! নাই! বিশেষতঃ 
পরমাত্মা অখগ্হেতু জীবাত্মার সহিত পূর্বাপর মিলিয়াই রহিয়াছে, কেবল 
জীবত্বের উপাধিটুকু পরিত্যাগ করিতে পারিলেই হইল |-- ইহাই প্তত্বমসি” 
বা জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন !! 


তৃতীয়তঃ “অহংবরন্ান্মি” অর্থাৎ আমিই ব্রন্ধ। এখানে আমিত্বের 
সহিত ব্রন্ধত্বের মিলন হইয়াছে । তত্বমসির ন্যায় এখানেও ইজাসিশ স্থারা 
পরিচ্ছিন্ন অবিশুদ্ধ, ব্যবহারিক জীবভাবাপন্ন আমির সহিত ব্রহ্গত্বের মিশন 
নছে ; শোধন দ্বার! বিশুদ্ধ অপরিচ্ছিক্, আত্মারাম আমিকেই লক্ষ্য কর! 
হইয়াছে! যেমন বুক্ষের অঙ্গার অংশ ও পত্রবন্ধলাদি পরিত্যাগ করিয়া 
শীরাংশই উত্তম কাধ্যের নিমিত্ত রাখা ছয়, সেইরূপ জী'বাত্মারও “নেতি 
নেতি” বিচার দ্বারা অনিতা ও বিকার পূর্ণ অংশ পরিতাগ করিলে, একমাত্র 
আলম্মাই অবশিষ্ট থাকেন! এবস্বিধ আত্মারাম আমির সহিত ব্রহ্ম চিরমিলনে 
আবদ্ধ! সুতরাং “অহং ব্রহ্ধাশ্রি” ইহা মুখে গর্ব করার জিনিষ নহে !--ইহা 
সাধনা চরম অবস্থায় উপলব্ধির বস্ত 1! 

চতুর্থ “অরঙ্বাত্মা ব্রহ্ম” অর্থাৎ এই আত্মাই ব্রহ্ধ। আত্মাই যে ক্রচ্গ 
এ বিষয়ে কাঙারও মঙখৈধ লাই ; ওবে মহাবাধাটী বিশ্লেষণ করিলে তিনটা 
পদ পাওয়! বায়। বথা,--অয়ং-আত্মা-ব্র্ধ । এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 
কগ্মং শবদ্বার! আক্ৈত ভাব নই হইয়াছে, কেননা “আত্মাই.ব্রক্ষ" বঞিজেই 
ছে! যেই হুইত্ত। এ বিষয়ে সগবান শক্বরাহার্ধা হুর হীষাংল। কৰিঝ! 


চুর্ংশতিতত্ধ বিচার । ১১৪ 








দিছেন এক বাক্তি বন্ধুর সহিত কথোপকথনের সমর, তাহার পূর্ব 
পরিচিত দেবকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, “এই সেই ঘেবদন্ত 1” এখানে, 
এই-_সেই-দেবদত্ত দ্বারা এক ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হৃইপ্নাছে, সেইকপ 
ঝয়ং দ্যাত্ম! ব্রদ্ধ+। দ্বারা অস্বৈত ভাব নষ্ট হুয় নাই। 


০৮ 


চতূর্ব্বিৎশতি তত্ব বিচার। 


জ্ঞান-পথের একটা অন্ততম সাধন! "্চতুর্বংশতি তত্ব" বিচার । এই? 
চতুর্ধিংশতি তত্ব কি?--(১) মূল! প্রকৃতি (ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ) (২ রব 
মহত্ত্ব (সবগুণের প্রথম বিকাব ) €৩) অহংতত্ব ( রঞ্জগুণের প্রথম বিকার ) 
(8) শবদ্রাত * (৫) স্পর্শতন্াত্র (৬) রূপ তত্মাত্র (৭) রস তন্মান্র (৮) 
গন্ধ তন্সাত্র [এই পাঁচটার নাম “পঞ্চতন্মাতর*__ইহারা তমগুণের প্রথম 
বিকার।] (৯) মন ( অহ্ততত্ব হইতে জাত ) [ “একাদশ ইন্দ্রিয়”, হখা__ 
মন+ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়+ পঞ্চকর্মেন্দ্রর |] (১৯) অবণেন্দত্ি় (১১) 
ম্পশেক্দি (১২) দর্শনেক্র্রিয় (১৩) বাণিস্্রিয় (১৪) গ্বাণেন্দ্রি় [ ইহারা 
পর্চঃ জ্ঞানেন্ত্ির--অহংতত্বের সাত্বিক অংশে জাত 1 1১৫.) রসনেন্দ্ির 
€১৬) পানি (১৭) পাদ (১৮) পান্থ (১৯) উপস্থ[ এই পাঁচটার সুম্সশক্তি 
ব1 ইত্্রির_-ইছাদের নাম পঞ্চ কর্মেন্দিয--অহংতত্বের রাজদ অংশে জাত] 
(২*) বোম্তত্ব (২১) মরুত্ত্ব (২২) তেজতব (২৩) অপ্তন্ব (২৪) 
ক্ষিতিতত্ব এই পাঁচটা “পঞ্চ মাভূত”' অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও 
* “তন্ত্র” অর্থ সেই মাত্র। অর্থাৎ শব্দ তন্ধাত্রে কেবল শব্ধ বাতীত আর 
কিছুই নাই ! ব্বগ তল্মাছে কেবল রূপ, রস তন্মাতে কেবল রস! এই জন্তই 
নাহ সুজাত ॥ 
+ কাহারও হতে পঞ্চৃম্গাজের সানি অংগে পঞযাদেজিয একং রাজ 
অংশে পক্চ কর্থেজিয় উৎপ্ন হইয়াছে । ডি এ ৮ 


১১০ সমাতমশ্ধর্ে মানবাজীফিন। 


মাটী এট পাচটাকে মহাভূত বলা হয়,--ইহার! পঞ্চতন্মাত্রের তামপ অংশ 
হইতে পর পর উদ্ভব হইয়াছে ]| এই চৰিবিশটী তত্বকেই টিটি তত্ব” 
বল! হইয়া থাকে। * 

কোন কোন শান্ত্রকার আত্মীকে একটী ভন্বরূপে গণা করিয়া মোট 
'পঞ্চবিংশতি তত্ব” বিচার করিয়াছেন ; আবার কেহুবা পরমাত্মাকে চরম 
তত্বরূপে ধরিয়! “ষড় বিংশতত্ব” স্বীকার করিয়াছেন। 

্রহ্মশক্তি প্রকৃতি, চৈতন্তময় পুরুষকে আশ্রয় করতঃ চবিবণটা স্তরে 
বিকার প্রাপ্ত হইয়া এই জীবজগৎ রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন ; আর মেই 
| টৈতত্াময পুরুষ নির্বিকার ও নিল্লিগ্ুভাবে সাক্ষীবূপে প্রকৃতিতে ওত: 
প্রোতভাবে অধিষ্ঠিত আছেন। প্রকৃতির এই বিরুত অবস্তা বা স্তরগুলিই 
প্চতুর্বিিংশতি তব্”__ ইহাই ব্রহ্ষের সপগ্চণভাব। ইহার দুই ওর র বিচার 
আছে। প্রথষ বিচার, ব্রচ্ম কিরূপে জীব জগতত্ূপে বিবস্তিত হইয়াছেন ; 
অর্থাৎ হ্ৃষ্টিতত্ব-ইহাই ব্রন্দের সঙ্কোচভাব ( অগুলোম)। এই বিচার 
সর্বোচ্চ অবস্থ] হইতে আরম করিয়। ক্রমে সর্ধবনিষ্ন অবস্থ! পর্য্যন্ত, অর্থাৎ 
ব্রহ্ম হইতে জীব পর্যন্ত । দ্বিতীয় বিচার, জীব হইতে আরম্ত করিয়! ব্রহ্ধ 
পর্যন্ত ; অর্থাৎ জীব “নেতি নেতি+” বিচার * দ্বারা চতুর্বরবংশতি তই 
অতিক্রম করিয়া, কিরূপে ব্রহ্ত্বে উপনীত হষ্টতে পারে, এই প্রকার বিচার 
--ইহা। ব্রন্ষের বিকাশভাব (বিলোম ১। ব্রহ্ষের সন্কোচভাবে তৎশক্তি 
মাপা বা! প্রকৃতির বিকাশ হয়, আর মায়ার সন্কোচভাবে ব্রন্ষের স্বরূপ 
বিশ হইয়া থাকে । তবে ব্রহ্মত্বে উপনীত হইলে এই সব সঙ্কোচ, বিকাশ, 
সকলই ্রহ্মময় হইয়া যায়! শরীশরীরামন্কষঃ পরমহ্ংলদেব বলিতেন, “পিড়ি 
অক্তিকুম করিতে, করিতে ছাত্র উঠিতে হয়, কিন্তু একবার ছাদে উঠিলে দেখা 

* যেমন আমি শরীর নহি, ইন্দ্রিয় নি, মন নহি, এই প্রকারে 
অনসিত্য ও বিক্কন্ত অবস্থা, পরিত্যাগ করতঃ. বিরান করাকে লরি 
নেতি” বিচার কহে । : ৯ 


চচুর্বিংশাতি তত বিচার ! ১২১ 


পসসপামপিপাসিপিসপিসপা পপি 


ফা -ধে, সব একাকার ! ছাদও যা, প্র সিড়িগুলিও তা--কেবল ইট, চুণ আর 
স্ুয়কি 1” অর্থাৎ মোহান্ধ নয়নে জীবজগত বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হইলেও, 
জ্ঞান দৃষ্টিতে সকলই চিন্মন্ন বলিয়া! শনুভূত হয় ! 
চহর্ব্বংশতত তত্বের স্থ্ট-প্রবাহের মধ্যে তষঈটী. 
সমটি ও বারি বিচিত্র ভাৰ বিগ্ভমান আছে, যথা, সমষ্টি ও বাষ্টি। 
এই সমষ্টি ও বাষ্টির মধ্যে একটা! দর্বাঞ্গান সামাভাব বিরাজিত থাকিয়া, 
জটিল ও দুর্বোধ্য স্থষ্টিতত্বকে শৃঙ্খলাধুক্ত ও মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। 
অনন্ত কেটা ব্রদ্মাপ্ডের বা অনন্ত সৌর-জগতের * থে তব ও শৃঙ্খলা, একটিঃ 
বাষ্টি ব্রহ্মাণ্ডেরও সেই তত্ব এবং সেই শৃঙ্খলা । আবার একটা দ্ধাত্ডের" 
যে তত্ব শৃঙ্খলা, একটী দেহ্‌-ভাগ্েরও ( মানব-দেহের ) সেইরূপ 
তত্ব! পর্রূপ শৃঙ্খল! ! ইহাই কৃষ্টি তত্বের অপুর্ব বৈচিত্র ও রহ | 





এক্ষণে ব্রক্ষ হইতে জীব পর্যান্ত সংক্ষেপে সৃষ্টিতত্ব আলোচনা কর! ফাউিক। 
নিগুণ+ ব্রন্মে যখন গ্রজা স্ষ্টি করতঃ বু জইবার 

স্হ্টি-হস্য ২, 
ইচ্ছাশক্তি জাগিয়া উঠিল, তখন তিনি সগুণ হুই- 
লেন; অর্থাৎ যে গুণমযী প্রকৃতি তাহাতে অবাক্তাবস্তায় বিলীন ছিলেন, 
তিনি ত্রিগুণের বিকাশ করতঃ ব্রন্ষেরই একাংশে বাক্তাবস্থার সানাভাবে অথ" 
স্থান করিতে লাগলেন । ব্রন্গের যে অংশে গুণময়ী প্রকৃতি অধিষ্ঠিতা হইলেন, 
তিনিই চৈতন্তময় “পুরুম”__অর্থাৎ প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্ম চৈতন্তই পপুরুষ”, 
আর গুণময়া প্রক্কাতিই “মূলা প্রকৃতি” বাঁণয়া উক্ত হইদ্ন। থাকেন । এই 





* পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও অনন্ত সৌর-জগতেগ আব্তত্ব স্বীকার কারয়! থাকেন । 

+ নিপুণ অর্থ গুণের অভাব নহে-ত্রিগতণের অবান্ত আবস্কা, €কনন! 
যাহান্তে যে বস্তর অভাব, তাহা হুঈতে সেই বস্তার আবির্ভাব কখনও হইতে 
পারেনা! যেমন অগ্নি উৎপাদক শলাকাকে নিরপগ্লি শলাকা বগা যায না! 1 
উচ্ছা অগ্নির অবাক্ত অবস্থা মাত্র ! 


১২২ সনাগন-ধর্শে নামব-জীধন । 





প্রক্কৃতি-বূপাঁ মহাশক্িই মহাদার1'% ) শান্েও আছে বথা-্প“আাধাধত 
গ্রক্কৃতিং বিগ্যাৎ” ( শ্রেতাশ্বতরোপনিষৎ )) অর্থাৎ মায়াকে প্ররুত্তি বরিয়! 
জানিবে। প্রকৃতি চৈতন্যময় পুরুষকে আশ্রয় করতঃ স্যষ্টি করিয়া খাকন-- 
্রন্কৃতিই সৃষ্টি প্রবাহের উপাদান কারণ, আর পরষই স্থষ্টি কার্যে নিমিত্ত 
কারণ। 

প্রক্কৃতি বখন স্ষ্টি কাধ্য আরম্ভ করিলেন, তখন প্রথমেই প্রকৃতিতে 
সত্বগুণ বিকাশ হইল, ইহাই প্ররুতির সর্ব প্রথম বিকার--ইহাকে “মহত্ত্ব” 
বলা হয়। তৎপর প্রকৃতিতে রজগুণ বিকাশ হইল-_ ইহার নাম “অহংতব”” । 
'খতঃপর ক্রমে পর পর প্রকৃতিতে তমগুণের পাঁচটা বিকার হইল-_ইহা- 
দিগকে “পঞ্চ তন্মাত্র তত্ব” বলা হইয়া! থাকে, যথা-_-““শব-তন্মাত্র”, *ম্পর্শ- 
তমার” *্রূপ-তন্মার”, শ্রস-তনথাত্র এবং গিষ্ধ-তন্মা্র”।  উচ্ধৃতির এই 
সাতটী বিকার যুক্ত অবস্থাই যাবতীয় স্থষ্টির “মহাকারণ 1” 

ঠকহু কেহ এই মহাকারণ রূপ সাতটা মুল তত্বকে “সপ্তুতত্ব” বলিয়] 
থাকেন। এই সাতটী মূল তত্ব পরস্পর মিশ্রিত হইয়া অনন্ত কোটা ব্রহ্মা 
স্থগ্রির কারণ স্বরূপ হইয়া! থাকে! সপ্ত তত্বের এই মিশ্রিত অবস্থাকে কেহ 
কেহ *ক্রহ্াও-কটাহ” ব “কারণ জল” বলিয়া থাকেন। যেমন একটী 
সরোবরে বই পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিলে অতীব মনোরম শোভ। হয়, 
লেই পল্পরাশির মধ্যে কতক কোরকাবস্থায়, কতক অন্ধ প্রস্কুটিত, কতক 
পূর্ণ বিকশিত, আবার কতফবা ধংশোনুখী! যুগপৎ এই দৃশ্য দেখিলে 
েমন চিত্ত প্রফুল্লিত হয়, সেরূপ অনস্ত কারণ জলে, অনন্ত কোটা ব্রহ্মাণড- 


* ফান কোন মহাত্মা ব্রদ্গেয় ত্বব্বপ শক্তিকে “'যোগমায়া”? এবং সাহার 
জিওণমন্ী, খাক্তিকে *'মহামারা” ধলিয়৷ উল্লেখ করিয়। থাকেন । এই ষ্জা- 
মাক্াই “মহাবিস্তা” বা “মকাশক্কি ৮ | বিদ্ত। বা চিৎশক্কি ( পর! প্ররুতি)+ 
অবি্তা বা দাঃ! শক্ষি (অপরা 4 বা বন বা নহাদীরা। | 
| জীবমারা ০ অবিস্তা] | | 


চকডুর্ধরংশতি 'তন্ব বিচার $ ১২৩ 


পচ 











পপি 


রূপ অনন্ত পল্পরাশি স্থষ্টি প্রলয়ের অপুর্ব ভাব লইয়া! কতক ফুটিয়া 
উঠিতেছে, কতক ডুবিয়া যাইতেছে, আবার কতকবা অন্ধ নিমীলিত 
অবস্থাক্স বিরাঙ্জ করিতেছে !--এই অপুর্ব তৃশ্তের ভ্রষ্টা একমান্জ সেই 
চৈতন্থময় পরম পুরুষ !-_তিনিই ব্রক্গানন্দে এই বিশ্বলীল! দর্শন করিতেছেন ! 
-সনিজেই নিজের রূপ দর্শনে মুগ্ধ !! 


পূর্বে বল! হইয়াছে যে, অনন্ত কোটা ব্রহ্ষাণ্ডের সমষ্টিভাবে যে তব, 
বাষ্টি ব্রহ্মাণেতেও সেই তত্ব; সুতরাং এক্ষণে এই ব্র্গাও-তত্ সংক্ষেপে 
আলোচনা করা যাউক। সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ত "লোক 

শ্রস্পা্ু-. এবং সপ্ত “পাতাল” এই চতুদশটী ভুবন আছে। সহী 
বা লোক যথা__ভূভূবঃ সঃ মহ, জন, তপ ও সত্য । আর 

সপ্ত পাত্র যথা-_অন্তলঃ বিতল, নিতল, গ্ুতল, মহাতল, রফ্ভাতল, ও তলা- 
হল। এই সপ্তলোক মধ্যে ভূলোক সর্ব নিম্নের শর , অন্ঠান্ত লোকগুলি 
পর পর ক্রমশঃই বিকাশের দিকে গিয়াছে। আর তলাতল হইতে পরবর্তী 
পাতালগুলিও ক্রমণঃই অবিকাশের অবস্থা ! গ্রতোক লোকের সহিত এক 
একটা পাতালের বিশেষ সম্বন্ধ আছে? ভূলোক যতদুর বিকশিত হইয়াছে, 
সৎ সম্পর্কিত পাতালটাতে & অন্ুপাতেই অবিকাশের অবস্থা রহিয়াছে ! 
এইরূপে যেমন সত্যলোক বিকাশের চরম অবস্থা, সেইরূপ তৎসম্পর্কিত 
পাতালটাও অবিকাশের চরম অবস্থা । কাহারও মতে প্রতোক লোকের গর্ভস্থ 

গভীর অন্ধকাএময় অবিকাশ স্থানই তততৎ লোকের পাতাল! 

মহাকারণক্ষপ সপ্ততত্ব হইতে প্রকৃতি উপাদান সংগ্রহ করভং প্রত্যেক 
অঙ্গাণড নস্ট করিয়াছেন। এইক্সপে মহত্বত্ব হতে ব্রন্ধাণ্ডের সমষ্টি বুদ্ধিতত্ব 
উৎপন্ধ হইয়াছে এবং বুদ্ধিতব্ষের চরম উৎকর্ষ দ্বারা "সতালোক” স্বস্তি 
হইয়াছে । তৎপর বহং তত্ব হইছে বরক্থাণ্ডের সম্টি মন ও ইজি 
উৎপর হইয়াছে ; ইহার চরম উৎকর্ষ ছ্বারাই “তপলোকের' সথ্টি। শব- 


১২৪ সনাতন-ধন্ধে মানব-জীবম 


তন্মান্জ হইতে ব্রহ্গাণ্ডের সমষ্টি আকাশ তত্ব উৎখয় হইয়াছে; ইছাপ্প চরম 
বিকাশে “জনলোক” সৃষ্টি হইয়াছে । ম্পর্শ-তন্মাত্র হইতে বরন্ধাণ্ডের সমষ্টি 
বাধুতত্থ ও মহা প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারই চরম উৎকর্ষ হইয়া “মহলোক” 
সৃষ্টি হইয়াছে । বূপ-তন্মান্্র হইতে ব্রদ্ধাণ্ডের সমষ্টি তেজ উৎপন্ন হইয়াছে ; 
উহারই চরম বিকাশে স্বঃ বা দেবলোক স্ষ্টি হইয়াছে । রস-তন্মা্র হইতে 
্রন্ধাণ্ডের, সমষ্টি অপ তত্ব উৎপন্ন হুইয়াছে $ ইহারই চরম উৎকর্ষে "ভুবলোক"” 
অর্থাৎ পিত্‌ বা প্রেতলোক সৃষ্টি হইয়াছে । গন্ধ-তন্সাত্র হইতে ব্রহ্মাণ্ডের 
মি ক্ষিতিতত্ব উৎপন্ন হইয়াছে? ইহা হইতেই পভুলোকের” ? সৃষ্টি 
“ছইয়াছে। এই তত্বগুলি মোটামুটী ভাবে দেওয়া হইল; 'প্রতোক তত্বেব 
অন্তর্গত বহু গভীর তত্বের সমাবেশ রহিয়াছে; বাহুল্য ভয়ে বিস্তারিতভাবে 
লিখিত হইল না। 

পঞ্চভুতের “পঞ্চীকরণ” দ্বারা প্রতোক লোকস্যিত জীবঙগগতের উপাদান 
গঠিত হইয়াছে । * ভলোকের জীব হইতে ভুবলোকের স্পীব ুক্ষ্ন। আবার 


+ আমাদের পৃথিবী ভূলোকেরই অন্তর্গত একটী দ্বীপ বণ্ষে। ভূলোকের 
অন্তর্গত ভূমগুলে সাতটা দ্বাপ আছে, যণা-_-গন্, প্রক্ষ, শালালী, কুশ, ক্রৌঞচ, 
শাক ও পুক্ষর) একনট পৃথিবী “সপ্তন্বীপা” বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। 
বর্তমান ভৌগলিক পৃণ্খবীই জন দ্বীপ, ইহা আনার নয়টা ভাগে বিভক্ত, ইছা- 
দিগকে পবর্ষশ বগা হয়; ভারতবর্ষ জক্ষু্বীপের অন্তর্গত “ইলাবর্ষ” 
নামক অংশ। 

ক পঞ্চ ভূতের মধ্যে যে মুলতত্ব স্বারা যে লোক স্যষ্টি হইয়াছে, প্র মূল তৃত 
অদ্ধেকাংশ এবং অবশিষ্ট ারিটী ভূত সমান চারিভাগে বিভ্ুক্ত করতঃ বাকী 
অর্দধেকাংশ পুরণ করার নাম ণপধ্চীকরণ ।” বথা-_ভুলোকের জীবজগতের 
উপাদান, ক্ষিতি ॥* + অপ. %* + তেজ ৮%০+-বায়ু %*+ আকাশ ৮*.০১২ 
এরূপ ভূবলোকের আ্লীবের উপাদান অপ. ॥* অবশিষ্ট গ্রতোকটী ভূত %* 
অংশ । দেবগোকের জীবের (দেবতাদের) উপাদান তেজ |* অবশিষ্ট চারৃত 
বঞ্লতোকটী ৮%* অংশ $. মহলোকের . জীবের উপাদান বায়ু ॥* অত্যান্ত তৃত 


চতুর্ব্বংশতি তত্ব বিচার । ১২৫ 





ভূবলোক হুইতে দেবলোকের জীব আরও সুক্ষ) এইবূপে উচ্চ উচ্চ 
লোকগুলি ক্রমশঃই হৃচ্ষ্ের ছিকে বিকাশ হইয়াছে । কেনন1 ক্ষিতি হইতে 
অপ. স্থক্ক, অপ্‌. হইতে তেজ শুক্ষম, তেজ হইতে বায়ু আরও শুন্য, বায়ু হইতে 
আকাশ আরও সুক্ধ, আকাশ হইতে মন সুক্মতর এবং মন হইতে বুদ্ধি 
আরও শুষ্কতম ! 
্রন্মাণ্ডের সমষ্টিভাবে যে সকল তত্ব আছে, দেহ-ভাণ্েও (জীবদেকে) 
বাষ্টিভাবে সেই সমন্ত তত্বই নিঠিত আছে। ত্রহ্গাণ্ডের চতুর্বংশতি-তত্ব 
জীনেহ- চতুর্দশ ভূবন প্রভৃতি যাবতীয় ততই জীবদেহে বিরাজিত 
হত্যা উহা কবির কল্পনা নহে-_যোগীর উপলব্ধ স্ত্য? 
মানবদেহে 5 মূলাধার হইতে উর্ধা'দকে ক্রমশঃই বিকাশের অবস্থা, আর 
কটিদের্শ হইতে অধঃদিকে ক্রমশঃই অবিকাশের অবস্থা ! বিক্লাশ অবস্থাতেই 
“সপ্ত লোক” বা “সপ্ত চক্র” বা “সপ্ত পন্ম” ম্বসজ্জিত ! আর অবিকাশের 
স্থানেই সপ্ত পাতাল বিরান্িত! মানবদেহে সপ্ত পাতালের স্থান নির্দেশ 
করিয়া ভগবান উত্তর গীতায় বলিয়াছেন যগা,__ 
“অধঃ পাদেহতলং বিদ্যা পাঁদঞ্চবিতলং বিছ্ুঃ। 
নিতলং পাদসন্ধিস্ত স্থতলং জঙ্ঘ উচ্যতে ॥ 
মহাঁতলং হি জানুঃস্যাৎ উরুদেশে রসাতিলং | 
কটি স্তলাতলং প্রোক্তং সপ্ত পাতাল সঙ্গয়া ॥ 
অর্থাৎ চরণের অধোভাগ অতল, চরণে বিতল, পাদসন্ধি নিল, জঙ্ঘ!1 
হুতল, জানু মহাতল, উরু রসাতল, কটি তলাতল এই সপ্ত পাতাল টি 
স্ৃইল। 


॥০ এইবুপে ; জনলোকের জীবের উপাদান আকাশ 1১ অন্তান্থ ভূত ॥০ | এই 
প্রকারে পঞ্চভৃতের মিলন দ্বারা প্রত্যেক লোকস্থিত জীবাদির উপাদান ' 
প্রস্তত করাকে “পক্কীকরণ+' বলা হইয়া থাকে। 





২২৬ সনাউউ-ঘর্খে মীগব-জীবদী। 


৭৯৯৩ 





মাপবগেছে বিশেষ বিশেষ লক্ষি স্থানের পমান্তরালে 'মেরু- ছণ্ডের 
পষ্ঠস্থিরে সাতটা “চক্র? থা এপন্ন আছে। গুহ দেশে মেকুদপ্ডেক সর্বধ 
নিয় সীমার, (১) মূলাধার চত্রং বিরাজিত-ক্ষিতি তত, ইহাই তৃলোকের স্থান। 
লিঙ্গমূলের সমান্তরালে, (২) স্বাধিষ্ঠান উত্র-_অপ্তথ, ভুলোকের স্থান । 
লাভিদেশে, (৩) মণিপুর চক্র তেজ ব! অগ্রিত্তত্ব, স্বঃবা দেবলে।কের স্থান। 
ছদয় প্রদেশে, (৪) অনাহত চক্র _বাযুত, মহালোকের স্থান | কণঠদেশে (৫) 
বিশুদ্ধ চক্র---আকাশ তগ্ধ, জন লোকের স্থান । ভ্রমধো (৬) আজ্ঞা চত্র-- 
নতুষ্ঝ। তপলোকের স্থান। ক্রঙ্গরন্ধেত (৭) সহআর-_বুদ্ধিতখ্, সত্য- 
লোকের স্থান । | 
উপরোক্ত সাতটা চক্র বাঁ পদ্স মানবদেহে শুশ্ষভাবে অবস্থিত ২ ইহাদের 
গৃশ্মভাব ছাড়িয়। দিলে9 যে যে স্থানে &ঁ চক্রগুলির স্থান নির্দিষ্ট আসছে, সেট 
নেট প্রদেশে তত্ব গুলির স্থৃলভাবের ক্রিয়াও খি্যমান ) ধথা--(১) গুহা প্রগেশে 
পৃথিততব, স্লভাব, মলের ক্রিয়া) ২) লিঙগমূলে, অপ্তত্ব, শ্ুলভাব, 
মৃত্রের ক্রিয়া ; (৩) নাভি প্রদেশে, তেজ বা অগ্রিত্তত্ব-_স্ুলভাব, পাকস্থলীর 
ক্রিয়া? (৪) হৃদয়ে, বাধুতত্ধ-__স্থীলতাব, প্রাণেয় ক্রিয়া ; (৫) কঠদেশে, 
আকাশতবব-_স্কুলাঁব, শবের ক্রিয়া; (৬) ভ্রমধ্যে, মনতখ্,--স্থগ্লভাব, 
লয়ের স্থান (ত্রিকুট ) চিন্তার ক্রি) (৭) মস্তিষ্ক প্রদেশে, বুদ্ধিতত্ব-_হুক্ষা- 
ভাব, স্বৃতিমেধা বুদ্ধি প্রভৃতির ক্রিয়া স্ুতরাং যোগীখধিগণ যে পদ্নু বা চক্রের 
স্থান মানব্দেছে নির্দেশ করিয়াছেন, ত্র স্থানগুলি একেবারে কল্পিত নহে ! 
উত্তাদের সছিত স্থূল তব্বেরও অতি নুন্নর বিশ্বাপনজনক মিলন রহিয়াছে !! 
আবদেহে স্থল, হুম্ধ, কারণ এই তিন প্রকার দেচ আছে । প্রপক্কীরুত 
পঞ্চ তের স্থুলাংশে প্থুল শরীর+” টি হইয়াছে । বুদ্ধি, মন, পঞচজ্ঞানেজ্ি় 
পককম্েজিস। '্্রাগাদি পঞ্চবাধু। এই সপ্তদশ পদাথ মিলিত হইয়া “নত 
শরীর” হইয়াছে !-ইহার অন্ত জান “জি্গ কবীর” | : আব ভীথ 


ঠতুক্ষিংশতি তথ হিচায় 5২৭ 


অঙ্গের অকন-জলি নাশক অজ্ঞানতাই কারণ শরীর” বলয় কথিত 
হয়। গং 
জীবদেছে পঞ্চকোষ বিদ্যমান জাছে, যথা-_-ন্নময় কোধ, প্রাণমঞ্ কো, 
মনাময় কোষ, বিষ্ুঠানমঞ্ঝ কোষ, এবং আললাময় কোষ । স্থুলী শরীরের 
নান অন্নময় কোষ, ইন্ায় উতৎ্পন্ধি ও স্থিতির কারণ 
অগ্ন; পিত। সাতার ভূক্ত অন্গের বিকার ও পল্জিণতি 
কূপ শোণিত-শুক্র ত্বারা ইহার উৎপত্তি, আবার অল্পাদি ভুক্ত দ্রব্ গানাই' 
ইহার স্থিতি (কলিতে অপ্নলগভ প্রাণ ), এজন) ইহার নাম প্অন্লময় কোষ” 
পঞ্চকর্মেক্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণাদদি বায়ু মিলিত হইয়] প্প্রাণময় কোযগ হুইয়াঞ্ছে, 
পঞ্চ হান ও মন মিলিত হইয়া! “অনোমর কোধ” হইফাছে। বের়ুপ 
অগ্নের বিকীর বারা অন্ন কোষ এবং খ্প্রাণের বিকার বারা শ্্রাণনক় ফোর 
হইয়াছে, সেইরূপ মনোময় কোষও মনের বিকারে উৎপন্ন । আত্মা নিপিপ্ত 
হইলেও মনের বিকার বশতঃই স্থথী ছুঃখী ইত্যাদি অভিমান যুক্ত হইয়া 
শোক মোহাদিতে আচ্ছন্ন হয়। পথ্চজ্ানেক্রিয় বুদ্ধির সহিত মিলিত হইর়্া 
*বিজ্ঞানময় কোব” হইয়াছে 7 ইহ! বুদ্ধির বিকারে উৎপন্ন | বুদ্ধির বিকারেই 
নির্বিকার, অকর্তা, সাক্ষীরূপে অবস্থিত আত্মা “আমি কর্তা” এই প্রকার 
অভিমান যুক্ত হইয়া থাকে! অবিগ্যা বা অজ্ঞানতা জনিত শ্রিয়। মোদ ও 
প্রমোদ এই ভ্রিবিধ আননা-বৃত্তিমান অস্তঃকরণের অবস্থাকে "আনন্দসন্স কোষ” 
বল! হইয়া থাকে। অভিলধিত বস্ত দর্শন জনিত মুখকে প্রিয়,” প্র বস্ত 
লাভে ফে সন্তোষ হয় তাহার নাম “মোদ”” আর অভিলধিত বন্ত তভোগননিত 
সখের নাম প্প্রমোদ,৮ এরই শুখত্রয়ের মিলিত অবস্থায়ই “আনমনা কোণ 
উহা আনন্দের বিকার হইতে জাত। ইচ্থারই প্রভাবে প্রিয়-মোদ- প্রমোদ 


+* শীর্যতে তথজ্ঞাদেন নশ্ততীতি শরীরং অর্থন্থ তন্বজ্ঞান উতৎপর হইলে 
নই ছয় এ্রুজন্ লাম শরীর (ক্ঙ ুল্ষ শ কারণ) ।- 


পঞ্চকোব 








এনএ, , 
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পিপাসা, 


রহিত অপরিচ্ছিন্ন অভোক্তা৷ আত্মাও প্রিয়'মোদ-গ্রসো্বান, পত্িচ্ছিন 
স্বধবুক্ত এবং পমামি ভোক্ত।” এই প্রকার অভিমানী হয় *।-_ ইহাই 
আত্মার শেষ আবরণ । 


জীবের অন্তঃকরণ চারিভাগে বিভক্ত (১) মন-_সংশয়াআক বৃত্তি) (২) 
বুদ্ধ__নিশ্চয়াত্মক বুস্তি (৩) অহং__অভিমানী বৃত্তি (৪) চিত্ত-_সংস্কাৰ খৃত্তি। 
এই চারিটা বৃত্তির কার্য যুগপৎ সম্পন্ন হয়। যেমন একটী গো্াপ ফুল 
দর্শন করা মাত্র মন প্রশ্ন করিল-__এটা কি? __ বুদ্ধি তৎক্ষণাৎ মীমাংসা করিয়া 
দিল--ইহা গোলাপ ফুল, অহং তৎক্ষণাৎ অভিমান করিল আমি গোলাপ ফুল 
দর্শন করিতেছি, আর দেশ কাল পাত্রান্থুসারে অর্থাৎ যে দেশে, যে অবস্থায় 
এবং যে সময়ে এইট দর্শন হুইল, তাহাই চিন্তে দাগ লাগিয়া! গেল অর্থাৎ চিত্ত 
সংস্কাররূপে উহা ধারণ] করিয়া লইল। এট চারিটা কার্ধ্য ক বোধ 
হলেও উচ্থা একই সময়ে যুগপৎ সম্পন্ন হয়৷ থাকে । 

জীবশরীর চতুর্ধিবংশতিতত্ে সৃষ্টি হইয়াছে, এই তত্বগুলিই প্রকৃতি ; 
আর বিনি এই জীবদেকে দেভী হক! নির্ব্বিকার তাবে সাক্ষীরূপে অপিষ্ঠিত 
আছেন, তিনিই চৈতন্তময় আত্মারাম পুরুষ !--ইনি সেই ব্রহ্ম চৈতন্যেরই 
অংশ জীবটৈতন্ত !_-জীব ভাবটী পরিত্যাগ হইলেই মহাসাগরে জলবুদের 
স্টার, জীবাত্ম। পরমাত্মার মিলন হইবে ! 

সগ্ুণ বঙ্গের গুণময় অবস্থাই কতকট। বিচারের যোগ্য, উষ্কাই জ্ঞানীর 


* কাহারও মতে আত্ম৷ কোন অবস্থাতেই সণ ছুঃখে লিপ্ত বা মোহাদিতে 
আচ্ছগ্ন হয়না, কিছ! অমি কর্তা, কি ভোক্তা, এই প্রকার অভি মানবুক্তও 
হয়না ; তবে জীবদেহস্থিত অহংকারই জড় ভইলেও আত্মার সংসর্গে “অধ্যাস” 
চেতু চৈতন্তের ন্যায় ক্রিয়াশীল হয় | লৌহ যেখন জড় হইলেও আগ্রির সংসর্গে 
উত্তপ্ত ও রক্তবর্ণ হইয়া অগ্নির স্তার ক্রিরাষুক্ত হয় ( ইহছারই নাম “অধ্যাস” ) 
দেউরূপ দ্নেহস্থ অহংকারও আত্মার সংসর্গে চৈতন্বৎ ক্রিয়াধুক্ত হইয়া আমি 
সুধী, ভুঃখী, কর্তা, ভোক্তা! এই প্রকার অভিযান প্রকাশ করিয়! থাকে । 


জ্ঞাতব্য বিষয় ! নচেৎ গুগাতীত নিগুপ.অবস্থায় কে কাছাকে গ্ানিবে?-- 
দেখানে জ্ঞাতা, জে, জ্ঞান সকলই একত্বে বিলান ! গুণাভীত্ত নিপুণ অবস্থা 
বৃদ্ধির অতীত, সুতরাং মন বুদ্ধি আহ স্বার সেই অবস্থা! চিন্তা করা বায় না! 
_নিজে মনবুদ্ধির অতীত গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইলে, অর্থাৎ সমাধির 
চরম অবস্থায় উহ! একমাত্র উপলদ্ধি হইতে পারে !! 

মহর্ষি কপিল সাংখ্য-দর্শনে বলিয়াছেন যে, পঞ্চবিংশতিতত্বের বিবেক 
দ্ানে ছুঃখ নিবৃত্তি হুইয্। মুক্তিলীভ হন়। স্বয়ং মহাদেব পার্বতীকে 
বলিয়াছেন, 


“শৃক্তি জ্বীনং বিনাদেৰী যুক্তি হীস্যায় কল্পতে ৮ 
হে দেবী, শক্তি জ্ঞান বাতীত মুক্তলাভ কর! হাস্ঘাম্পদ ও বৃথা । এই শক্তি- 
তত্বই জর্গন্ব! শ্রুতি বহিয়াছেন,_“ঘ এতাং মায়াং শক্তিং বেদ স মৃত্যুং 
জয়তি, স পাপ্ানং তরতি, সোহমৃতত্ব্চ গচ্ছতি যহৃতী অরিদ্মশ্লুতে |” অথাৎ 
ধিনি এই মায়াশক্তিকে জানিতে পারেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেন, সর্ব্ববিধ 
পাপ অতিক্রম কারয়! ইহলোকে মহতী সম্পদ ভোগ এবং পরলোকে অমৃতত্ব 
লাভ করেন । স্থতরাং জ্ঞান-পথের সাধকের পক্ষে চতুর্ববিংশতি তত্ব সমাক্‌ 
প্রকারে শ্রবণ ও মনন কর! বিধেয় ; এইরূপে জীবজগ তশ্রহন্ত অবগত হইয়া, 
*নেত্তি নেতি” বিচার দ্বারা জীবভাব পরিস্ত্যাগ করতঃ চৈতন্যময় ব্রচ্গসত্তার 
দহিত নমতত নিদিধ্যাসন করা কর্তব্য ।--ইহাছ্বার। ব্রহ্ম তব লাভ সুনিশ্চিত !! 
জীবের দুঃখে সাধক গাহিয়াছেন,- | 
“প্রকৃতির দুষ্ট হয়েও তুলে র”লে বিকারেতে, 
রূপ রসাদদির ধাধায় পড়ে, হাস কীদ সখ ছখেতে ! 
সুপ্তসিং হু তোমর! সবে, ভুলে কেন রয়েছর়ে,। . 
ক্মমৃতের সন্তংন হয়ে, হেন দশা লাজে কিযে? 


৯০ 


১৩৭ . সমাতন-ধর্তে মানবী, । 


নির্বাণ । 


স্তানপথে নির্বাণ মুক্তি লাভ করাই সাধনার চরম অবস্থা । ছঃখের আত্যা- 
স্তিক নিবৃত্তিই পরম পুরুা্থ_-ইহাই নির্ব্বাণ | জীবত্ব পরিত্যাগ করতঃ 
আমিত্বের বিশ্বময় প্রসারণ দ্বার! জীব বঙ্গের এক্যতা সম্পাদনের নাম নির্বাণ। 
নিব্বাণ অর্থে “নিবিরা বাওযা” বাঁ আমিত্বের বিনাশ নহে-_আমিত্ের চরম 
বিকাশ করতঃ স্বস্বরূপে পূর্ণভাবে স্থ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নাম নির্ব্ধাণ ! এক 
কথায়, লীবাত্মা পরমাত্মার অপরোক্ষ মিলনের নাম নির্ববাণ | 

জ্ঞানপথে, সাধনার উচ্চাবস্থার় সালোক্যার্দি মুক্ষির কত্তকট! অবস্থাপ্ত 
সাধকের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইব! থাকে। বখন সাধকের মনে এই ভাব 
উদ্দিত হয় যে, ব্রদ্মেতেই সমস্ত চরাচর জীবজগত ডুবিয়া রহিয়াত, নুতরাং 
আমিও ব্রহ্মলোকেই বাদ করিতেছি !__জ্ঞান-সাধকের এবস্বিধ অন্ুভু 
সালোক্য মুক্তি । খন সাধক অন্তরে বাহিরে সর্বা্রব্রহ্ধ দর্শন করিতে থাকেন, 
তখন তাহার মনে হয় আমি ব্রহ্মের নিকটেই অবস্থান করিতেছি !--ইাউ 
সামীপ্য মুক্তি । যখন ব্রন্ধদত্থায় ডুবিয়! সাধক আননা-রস পান করিতে থাকেন 
ইহাকে সা্টি মুক্তি বলা বাইতে পারে। জ্ঞান-সাধক নিদিধ্যাসন ছারা 
যখন ত্রহ্স্বনপে অবস্থান করেন--ইছাই সা'রপ্য বা সাধুক্য মুক্কি ! পরিশেষে 
যখন সম্পূর্ণরূপে তরঙ্গে আত্মধিসর্জন করতঃ সাধক ব্রচ্মানন্দ লাভ করেল, 
ইহাই নির্বাণ মুক্তি ! ্ | 

মাতৃভক্ত রাম প্রসাদ 2 

“এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা দুটোর একটা করে বাব!” 

ইহা বিকারগ্রন্তের গ্রলাপোন্কি নহে | গভীর তব্ব ও আন্ৈত তাবে ইন 
পরিপুর্ণ। “ভুমি খাত” ইছার তাৎপর্য এই যে, আমার আমিত্ব তোমাতে 
বিসর্জন করাইয়া লও [ইহা স্তক্তি পথ। আর পআগি খাই” ইহার 
তাৎপর্ধয এই যে, আমীর আমিত্ব এরপ প্রসার করিব রে তোমাকেও আমার 








পার পপ ৬ ৯৮৮৯৪ 


৬১১৯ . ১৩৯১ 
লেই আমিস্ের ঈধ্যে ভুবাই্া। ফেলিব !--ইহ+ জ্ঞানের চর গবনথা। । 

"জ্ঞানের গরাণায়ামণ। ছারা সাধক মুক্কি-পথে অগ্রসর হ্যা থাকেন৷ 
জীবভগতকে ব্রন্জরূপে দর্শন না করিয়। মহামারাক্স প্রভাবে যে ভেদভাবে 
দর্শন হইতেছে, জগত হুঈতে এই ভেদ ভাব রা অজ্ঞানভাকে প্রত্যাহার করিয়া 
আনার নাম "পূরক+” ! অজ্ঞানতা! প্রত্যাহার করতঃ স্বরূপ জ্ঞান লাভে আত্ম- 
শ্রাতিষ্িত হওয়ার নাম “কুস্তকণ ! তৎপর স্বরূপ জ্ঞানে আত্ম-প্রতিডিত ভয়! 
আমিত্বকে বিশ্বময় ছড়াইয়! দেওয়ার নাম “রেচক”,--ইহাই জ্ঞানীর, প্রাণায়াম, 
এই প্রকারে সাধক ক্রমে €প্রমের অবস্থা! লাভ করতঃ একমাত্র চৈতন্য সততায় 
অবস্থান করেন, অর্থাৎ তখন তিনি “কেবল” হা বান,ইহাই “কৈবলা+? বা 
নির্বাণ মুক্ত। 

: নিধুকিকে শান্সকারগণ *বিদেছ” মুক্তিও বলিয়! থাকেন । “বিদেতপ 
অর্থ “ভাবি দেহের জনারন্তন্ব” | ষাছার] বিদেচ মুক্ত হইয়াছেন মুত্তাব প€ 
ফাহাদের আয় কোন প্রকার দেহ আশ্রয় করিতে হইবে না, কিন্বা 'লিঙ্গ- 
শরীরাদি' কোন প্রকার দেন উৎক্রান্তিও হইবেন! ; অর্থাৎ কাভার! জীবনুক্ত 


শশা শীট শীীিশীশীটোপ্ীিশিিপীশাশিশিি শীট ৩ 


* মৃক্তিলাভের প্রধান ছুইটা পথ আছে, বথা-_তাক্তপথ ও জ্ঞানপথ ; 
একটী দ্বার! লাধক ছোট হইতে থাকে, অপরটী"দ্বার! ক্রমেই সাধক আ'মন্ের 
প্রসার দ্বারা বড় হয়! কোন এক ব্যক্তিকে ধদি কঠোর বন্ধনে আব করা 
বার তাহার বন্ধনরজ্ঞুগুলি ঘদ্দি তাহাকে জালের মত জড়াইয়। রাথে, তাহা 
ভইলে সে এর বন্ধন দশ? হইতে ঢু গ্রকার উপায়ে মুক্ত ভইতে পারে ; প্রথম 
উপায় ঘি সে খুব ছোট হুইয়। যাইতে পায়ে, তাহা হইলে বন্ধনরজ্জ গুলি 
শিথিল হইয্না যাইবে, আর সে অনায়াসৈ'বঙ্ধন হইতে বাহির হষইপ্লা পড়িখে 
ইহা ভক্ভিপথ । দ্বিতীন্ন উপাধ, এ ব্যক্তি বদি খুব বড় হইতে পারে, ভাগ! 
হলেও বদ্ধনরচ্ছু-গুলি ছিন্নভিয় হইয়া ধাইবে, আর সেওমুক্ত ভটবে_-উভা 
জ্ঞানপথ তাই জ্ঞানীগুরু উপযুদ্ত অধিকারী শিষ্যুকে সঙ্লাস দিবার সময় বলেন 
“নির্গতোইপি জগঞ্জালাৎ, পিরাদিব কেশরী»পিঞ্জর ভগ্ন করিক্া বাহির তইলে 
(সিখন্কের যেষম বিক্রম হ়ভূমিও সেরূপ জগতের মারাঙ্গাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া 
খাহি হইলে :-_সহাধায়ার বন্ধন ধাটাইলাক় এই ছুইটি প্রধান উপায়। 


১৩২ সনাতন-ধর্ছে, ািবসজীবন । 


পাপন পপশাসিািসপিশাশিশাশিশিসিনিসিসিস্পিসিসিি 





সািসিপাশিপািপাপিস্পিশাশাশিস্শপাস্পিশশীশিশিপপিীাশাশিসাশিশিশপপািসপািসিপিসত এ 


অবস্থায় যেরূপ স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, মৃত্ব্পী ববনিকার পরপাব্রেও 


তাহার! পুর্ব স্ব শ্বর্পেই অবস্থান ফরেন। জীবিতকালেই মুক্তির 

খ্ববস্থা লাভ করার নাম জীবনুক্তি। মনোনাশ, অবি. 
জীসমুক্ডি- গ্তানাশ এবং 5৯5 তিনটা জীবনের 
পক্ষণ | মনোনাশ কি? বাসনা ক্ষয়ের নাম মনোনাশ ১ অর্থাৎ সব্ব প্রকার 
সঙ্কল্প বিকল্প শূন্ত হওয়া। অবিগ্ভা নাশ কি? অবিষ্ভা বাঁ জীবমায়ার চারি- 
প্রকার কার্য আছে, যথা (১) অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, (২) অশুচিতে শু চিবুদ্ধি 
(৩) অন্ুুথে স্থুখবুদ্ধি এবং (৪8) অনাত্ম পিষয়ে আত্ম বুদ্ধি। অবিগ্ঠানিত 
এই সকল মোহ বা ভ্রান্ত নাশ করার নাম প্অবিগ্ভানাশ'” | যিনি এই প্রকার 
অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাকে নাশ করতঃ সম্কল্প বিকল্প রহিত হইস্থা, তন্বজ্ঞানে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তিনিই জীবনুক্ত । যিনি অবিশ্যা, পারা 
রের স্ুঙ্কাবস্থা--কর্তৃত্বাভিমান ১, রাগ ( প্রাপ্তি ইচ্ছা ) দ্বেষ (প্রাপ্তি অনিচ্ছা 
অর্থাৎ ঘ্বণ। বা বিরক্তি) এবং অভিননবেশ (পুনঃপুনঃ ভোগ লিগ্ন! ) এই 
পপাচটি ভুঃখের মিবৃত্ধি করিয়াছেন, তিনিই জীবশুক্ত ! যিনি উদ্ধ অধঠঃঅস্ত মধ্য 
সর্বত্রই এক অখণ্ড সমরল মচ্চিাননদময় পরমাত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ হুইয়! 
রহিয়াছেন, এরূপ অনুভব করেন তিনিই জীবন্ত ! 





অধিকার ভেদ । 


অধিকারতেদে এপর্যন্ত কর্ধ, ভক্তি ও জ্ঞানপথের বহু সাধনার বিষয় 
আল্পেচিত হইয়াছে, এক্ষণে ' অধিকারতেদ সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচন। 
করিরৰ। অধিকারভেদ সনাতন-ধর্ম্ের বিশেষত্ব । এজগতে কত ধর্দের উত্থান 
পতন হস্টয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু সনাতন-ধর্ম অনাদি কাল হইতেই জীৰগণ- 
কে শান্তি প্রদান করিয়া আলিতেছে। ইহার বিনাশ মাই । ' গায় সহ্ত্র- 
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শা পাশীপিশাশাশি ৯পাপশপাপীশত৯ ত 


বদর যাবত বিদেশী ও বিধন্ী রাঞ্গঞ্চের কঠোর অধীনতা শৃঙ্খলে আব্ধ 
ছুটক্লাও, ভারতবাসী সনাতন-ধর্শ বিস্মৃত হয নাই !--কঠোর নিম্পেষণেও 
দনাজন-ধর্দ্ট ভারত হুইতে লুপ্ত হয় নাই ! ইহার মূল কারণ, অধিকার ভেদ, 
অধিকারী অন'ধকারী লকল প্রকার লোকই এই বিপ্লাট সন'তন-ধর্ম-পাদপের 
স্থশীতল ছায়ায় আশ্রিত !-_যে ধত নিয় স্তরেই থাকুননাকেন, মনাতন-ধশ্ম 
তাহাকে সেইথান হইতেই ধীরে ধারে উঠাইয়! লইবেন ! 

যে ব্যক্তি ক" খ* পড়িতেছে তাহাকে বেদান্ত শাস্ত্র বুঝাইতে যাওয়া 
বিড়গবনামাত্র । যে শিশু এখনও হাঁটিতে শিখে নাই, তাহাকে দৌড়াইতে 
বলিলে লাভ কি হইবে 2 শিশুর আহার পুর্ণবয়স্ক যুবকের আহারের সভিত 
তুলিত হুইচ্ে পারেনা! এক মাপের জাম! তৈয়ার করিয়া! শিশু, যুবক, বুদ্ধ 
সকলো এক একটী পরিধান করিতে দিলে উহা হাস্তাম্প্ই হইবে ! এ 
সকল বিষয় বিচার কবিলে, হধিকার ভেদের প্রয়োজনীয়ত! ও সার্থক! 
বিশেষরূপেই উপলব্ধি হইবে ! -ইহাই অধিকার ভেদের রহ্স্তা। 


ভগবানের স্থাস্্ি-লীলার একটী বিচিত্রভাব এই যে, এক ব্যক্তির মুখমণ্ড- 
লের আকুতি ঝা রূপের সহিত অপর একটটি মুখমণ্লের সাদৃশ্ঠ নাই ; একটু 
না একটু পার্থক্য থাকিবেই থাকিবে ! অনন্তকাল হুইতে কোটী কোট মীনবের 
স্থি-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য একটী মুখের সহিত অন্ত 
একটী মুখের মিল নাট !_ঈহছা' মানব-কল্পনার অতীত স্ৃষ্টিচাতুরয ! এই 
কার যেমন একটা মুখের সচ্িত অন্ত একটী মুখের মিল নাট, সেইরূপ একটা 
মনের সহিত অন্ত একটী মনেরও মিল নাই ! মনের মিল কিছুতেই হয় না, 
এই জন্তই মতভেদের স্থষ্ট্ি! কেননা বৈচিত্র এবং বৈষমাই জগত সৃষ্টির তন্থ 
ও হস্ত ! তাই আলোর পার্থে মন্ধকার, সুখের পার্থ ছুঃখ,ধর্মের পার্থ অধন্ম, 
টি প্রারন্ত: হইতেই দেখিতে পাওয়া যার:! 

₹ এই "প্রকার অনন্ত:মতাবলম্বী মানবগণকে সনাতন-র্টের বাট দেহে 
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পপি 





২ ০ পাপা পিিসপিিসপিিসি 


কমার দেওয়ার সীঠি,অনব্ত দত ও জদন্ত পথের উদ্ভব হইবাছে। পথ এসং 
মভ অনন্ত হইলে সরুলেরই গতি একমুখী -“দনাতদ-হর্থব লকলাকেই এক- 
স্থানে গু এরপিক্ষো পৌছাইয়া দিবে! -দী € উপনদ্ী অনস্ত ছইলেও 
সকলেরই গতি : লাগরমুখী--পরিপামে লকলেই মহাসাগরের সহিত মিলিত 
তয় থাকে। পদ্ধিত পাবনী ভাগীরণী শতমুখী হইস্থা সাগর-সঙ্গম করিলেও 
মলে তাহার একটা মাত্রই ধারা! সেইরণ সনাতন-ধর্ে কামস্ত সাধন পথ 
দুষ্ট হলেও চরম অবস্থার সকলেই একত্বে উপনীত হইবে ! 

আাধন্নাল্ক শুল্ম | সনাতন-ধর্ের আ্বনস্ত মত ও পথ সমূহ চারিটী 
সার্বাভৌমিক বিভাগে রিভক্ত হইয়াছে যথা )- 

উত্তষে। ব্রহ্ম সন্ভারো, ধ্যান ভাবস্ত মধ্যম? । 
স্ততির্জপোহধমে! ভাবো, বহিঃ পুজাহধমাঁ 
মহানির্ববাণ তন্ত্র। 

অর্থাৎ ব্দ্ধজ্জানের উপাসনাই উত্তম ভাব, ধ্যানের ভাৰ ষধ্যম, সৃতি ও জপ 
অধম ভাব, আর বাহাপুজ] অধমাধম ভাব । এখানে “অধমাধম” কথার অর্থ 
নিরষ্ট বাঁ খারাপ নহে ; পরম্পরঞহুলনায় উহা নিম্ন স্তর মাত্র! এই চারিটী 
[বভাগ পরস্পর বিরোধী নহে, উচ্থারা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যুক্ত, সোপানাবলীর মভ 
পর পর সাধনার চারটা সুবৃহৎ স্তর মাত্র। সাধকগণ ধিনি ষে স্তরে আছেন, 
লেখান হইতেই সাধনার ক্রসোন্নত অবস্থায় উপরের স্ত্ররে আরোহণ করিয়। 
থাকেন, পরিশেষে সাধনার চরম অবস্থার স্ব্োচ্ম্তকধে উপনীত হন | এবিষয়ে 
একটু বিচার কর যাউক। । 


বাছাদের চিত্ত পের সময় স্থির থাকেনা। প্াত্যাছার” করিয়া ফিরাইয়। 
আনিতে হয়, তখালি জপের বয়য়ে যনঃ সংযোগ হয়না, মন সততই চঞ্চল, 
ভাহাদের পক্ষে সর্ঘ নিষ্ন বার হইতে 'সাধনা আরম করা কর্তব্য; কার, 
“মনঃ সংযোগ না হইলে, কোন গ্রধণর- সুজ কার্থা করাই, সম্ভব নছে। কতক 
গুলি বান স্যাচরখ হদদি ভপবণ উদ্দেকো কর। হয়, তবে এ নব কার চিন্ধ 
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সংযোগ নিস্চগই হইবে এবং কার? চিভ-উদ্ধি ও. চিত্ত-স্টির হইয়া *ম্বতি 
জপে” অর্থাৎ স্বিতী শুয়ে অধিকীর হইবে! ভগবং উদদেস্টে বাহিধ পর্ব- 
বিধ আচরণই “বিঃ পূজার” জন্তর্ত। ভগবত লাধনার্থে বাহিক স্নান, 
শুদ্ধবস্ত্র পরিধান, পুণ্প চয়ন, অন্ঠান্ত পূজোপকরণ সংগ্রহ ইত্যাদি বাহা আচরণ 
চিত্ত শুদ্ধি গ চিত্ত একাগ্রতার সঙ্থায়ক। 

এই প্রকায়ে বাস্ক আচরণ ব! বাহ পুল! বার! চিত্ত কত্ট। শুদ্ধ হইলেই 
সাধক স্তুতি ও জপের স্তরে উন্নীত হইবে; স্তোত্র পাঠ, ভগবৎলীল! প্রসঙ্গ, 
নামকীর্তন ইচ্চাদি স্ততির প্জন্তগতি” | 

স্তুতি এবং জপে যখন চিত্তস্থির হইবে তখনই ধ্যানের অবস্থা আসিবে-_ 
ইহাই তৃতীয় স্তর। স্বস্থরূপে কিন্বা ইট্টমৃস্তিতে চিত্তের একাগ্রতা ও একতান- 
তার নাক্রগ্যান ; অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে স্বরূপ বা ইষ্ট চিন্তা নাম ধ্যান। 
এই ধ্যানের উন্নত অবস্থায় ধ্যাতার নিজের অস্তিত্ব বোধ থাকেন! ! অর্থাৎ 
আমি দর্শন করিতেছি, এবন্িধ স্বৈতভাব লুপ্ত হয়; তখন ধাঁতা, ধ্যেয় এবং 
ধ্যান একত্বে বিলীন হয়! তৎপর চরম অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর জ্ঞান বিকশিত 
হয়! অর্থাৎ তখন আনম স্বরূপ জ্ঞান কিনা, ইষ্টমত্ির স্বরূপ জ্ঞান বিকশিত 
হইয়! সাধককে পরমানন্দ ও অমৃতত্ব প্রদান করে !_ইহাই সর্কবোচ্চন্তর !--ইহাই 
যোগীর যোগ-সমাধি, ভক্তের পিদ্ধি বা তগবৎ প্রাপ্তি, আর জ্ঞানীর ব্রহ্ম 
সন্তাব ! শাস্ত্রকারগণ ব্রঙ্গে অবস্থান করাকে সমাধি বলিয়াছেন * যথা--- 


“সমাধি ব্রহ্ষণি স্থিতি; (গারুড় )। 


* ফেহ কেহ যোগ লঙাধকে “জড় সমাধি” এবং পশ্রচ্গ সম্তাবের” সমাধিকে, 
“চৈতস্ক সমাধি” বলিয়! থাকেন। কারণ যোগ-সমাধিতে গ্নেছটাকে বাদ দিতে 
হয়, অর্থাৎ দেহটাকে জড়তে পরিণত করিয়া, ইন্জিকাদি সমঘ্তই লয় করিজে 
হয়? কিন্তু “চৈতন্ঠ-সমাধিতে” ফ্ছিই বাদ পড়েনা, দেহ দেহী সমন্তই চিন্সর 
বলিয়! অনুভব হয় !! 


১৩৬ "... সনাজন-বর্থে -যাসখ্জীহন । 


- সনাভম-ধর্শের এই চারিটা সুরে পৃথিবীয়:সর্বধগ্রকার ধর্মারলন্থীগণের ধর্খ 
প্রণালীই নিহিত আছে /--.এমন উদার. ও. সার্কৃডোৌমিক. ধন্ম আর নাই ! 
ইহার আর একটা বিশেষত্ব এই যে, ঘোর নাস্তিক ব্যক্তিও ইহার আশ্রিত 


হইলে বিশেষ রূপে উত্নত হয় ! পাশ্চাত্য জগতে বর্তমানে খু ধর্শেরই সমধিক 
প্রভাব, ইহ ভক্তি মূলক ধন্দদ ; যুগাবতার বীশুধুষ্ট ব| তদীয় ধর্দমমতে এক 
ব্যক্তির বিশ্বাস ন হইলে, খৃষ্টধন্্ আর তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিবে না! 
এমন কি পাশ্চাত্য জগতের ফোন ধর্ম দ্বারাই তাহার প্রন্কত শান্ত আসিবে 
কি না সন্দেহ! কিন্তু ভারতীয় কোন নাস্তিক যদি বলে, “আমি ঈশ্বর মামিনা, 
ঈশ্বর বলি! কিছুই নাই !”* ভাহাকে জ্ঞানী-গুরু বলিবেন, “বৎস, তোমার 
ঈশ্বর সানিবার কিছ্বা বিশ্বাম করিবার কোন প্রয়োজন লাই, কিন্তু একবার 
ভাব দেখি, “ভুমি আছ কি ন!”” ?--লাম্তিক বলিলেন, পইক্ছছআমিতো 
আছিই' ! গুরু বলিলেন, "আচ্ছা ভাব দেখি তুমি কে ?-তুম কেমন__ 
তুমি সাকার না নিরাকার?” এই প্রকারে বিচার করিতে করিতে, সেই 
নাস্তিক আত্মজ্ঞানে গিয় পৌছিবে 1 আত্ম-তান হইলে, ভগবত্জ্ঞান ক) 
ভগবৎ প্রাপ্ত ও ভবে ! সুতরাং সনাতন-পর্ম ঘোর নাম্তককেও আশ্রয় 
দিয়! আমুত ফল প্রদানে চব্রিতার্থ করিয়া থাকেন ![ 

বিশাল হিমাড্রির নিম্নদেশ বহু বিস্তৃত হইলেও ভাহার শিখরদেশ একটা 
বিস্তুতে__অর্থাৎ “গো রশঙ্করে” (.75755%) পধাবসিত ! যে পথ দিয়াই 
আরোহণ করা বাউকন! কেন,চরম অবস্থায় সকলেই সেই “গৌরিশঙ্করে” যাইয়। 
পৌছ্িবে ! সেইরূপ, সনাতন-ধন্মের বিরাট দেহস্ছিত স্তর গুলি নিম্নদিকে ক্রমশঃ 
বন বিস্তৃত হইয়া পড়িলে ও, চরম অবস্থার সকলেই একস্ে উপনীত হইবে !-_ 
সেখানে কেবল পএকমেবাদ্বিতীয়ং* 1?" 


প্রতিমা পূজা । 


- সসধা-খ গণ ধর্ধা, অর্থ, কাম; মোক এই চতুব্বর্ণ লাভের জন্জ গ্রাতিমা 
পর্জায় বাবস্থা করিয়া গিযটছেম । প্রতিমা পুর্জাতে উপরোক্ত সাধনার চারিটী 
ব্ঠরের সকল ভাবই বিছ্মান আছে । বহিঃপৃক্গা,জ্তত্তি জপ,ধ্যান এবং ব্রহ্গসন্তাব, 
এই চাঁরিটী ভাবই প্রাতিমা পুক্গাতে একাধারে সুসজ্জিত। যাহারা পতিস। 
পৃজাকে হিন্দুর “পৌত্তবি কতা বলিয়। বিজ্ঞত। প্রকাশ করিয়া থাকেন, 
তাহার! নিতান্তই ভ্রান্ত ! জ্ঞানের চরম সীমানায় যাহারা উপনীত ভইয়া- 
ছিলেন, বাহাদের পরব্রহ্মতত্ব, আত্মতন্থ প্রভৃতির অফুতমর ঘে!ষণাঝাণী আন্দ 
পৃথিবীর সভ্যজাতি মাত্রেরই বিস্র্ন উৎপাদন করিতেছে. স্ ত্রিকালদল্গী 
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আর্গাুখ্ ষ্গণ্ই..প্রতিম! মা পুজার রূ.. প্রত! বাহার ধর্ম শিল্ঞানের শেষ 
জাত ত্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন তানারাই প্রতিমা 
পুজার বার্থরস্থাপক 1! ম্থতরাং 'প্রতিম। পুজা “পৌত্তলিকতা?) রা গকুসংস্কার 
নহে !-_-ঈভাতে গভীবঞতত্বের সমাবেশ আছে। 

হিন্দুর প্রতিমা পুজ! ব্রঙ্জোপাসন! ! হিন্দুগণ প্রতিমান্ধারা “রদ্দময়” 
বা প্্রহ্মময়ীরই” উপাসনা, করিয়া থাকেন 1_-ধিনি সর্বব্যাপী, যিনি সব্ব- 
ভূতেই বিরাজ করিতেছেন তাহাকে খাষ প্রদত্ত তত্বময় মুক্তীতে. পুজা 
করিলে কি ভগবানের পুজা হইবে না? বিশেষতঃ হিন্দুগণ খড় মাটীর পু] 
করেন না, প্রতিমা তৈয়ার হইলে, পুজক তাহাতে পরমাত্মার দেবতামুক্তি 
কল্পনা করেন, *“ইভাগচ্ছ” প্রভৃতি নানাবিধ মন্্ধাবা আধাহুন করতঃ বলিয়া 
থাকেন, “হে দেব, তুমি এই মৃত্তিতে অধিষ্ট'ন কব, তুমি সব্যব্যাপী, সব্বন্তই 
গমন করিতে পার, আমি ভক্তি ন্লেছে ডান” গছি, এখানে স্থিরভাবে আমার 
পা গ্রহণ কর।” তৎপর «এই মুদ্তিতে , তোমাকে দীপতৎ স্থাপন করিলাম” 


এই বলিয়া পৃঙ্জক গ্রাঞ্ডিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতঃ বগাবিধি পৃজ্লা করিয়া 
থাতকন।। অতঃপর “তোমার বর ইচ্ছা! গমন কর” এই প্রকার নিসঞ্জন মন্রন্বারা 
পৃ ৫শধ.করেন ! প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে বিসর্জন পর্যাস্ত, গৃষ্গী 
স্কল্প পৃূজক ব্যতীত্ত অপর হর প্রতিমা স্পর্শ করার পর্যান্ত ব্মধিকার নাষ ! 


(০88, 1৬4, 


১৩৮ (সনাতনঠর্শে দামদ-জীঘন । 


পুদ্ধা শেষ হইবে, সমাগ্ের নিন্রশ্রেণীর . ল্যোকেন:৪ সেই যৃষ্ঠি হবে নিক্ষেপ 
করিতে পারে! . কেননা ছিন্দুগীণ জানেন, ধ্ান্ধার পক্ষ! হইগ্লাছিল, তিনি 
সেন্ডাবে এই প্রতিমাতে এখন কমর নাই ! ৃ 

্থ গ্রসিদ্ধ ধঙ্দ্যাজ্জক উদারচেত1 মন্ধাত্ব! রাজ রামমোহন রায় বলিয়াছেন,-_ 

4811 0150100০08৩: 01 বিজ] 0935065, 1009853) 6০৮০ 
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অর্থাৎ ঘষে কোন পুজা, উচ্না প্রা্তিক ফোন 'বস্তুতেই হউক, অথবা 
প্রতিমাতেই €উক, কিন্ত কোম' বাক্তিগ্ত আধারেই হউক, উহ! পরমেশ্বরেরই 
পৃজ1,1* 

বিধিমার্গে 1 প্রতিমা পৃক্কার অন্ততঃ পীচটা না প্রয়োজন হয়, 








যথা--পুষ্প, ধৃপ, দীপ নৈবিগ্ক ও গন্ধ । এই পা সহিত আধ্যাত্মিক 
ভাব জড়িত আছে; পুষ্প_আকাশতত্বু, ধৃপ বধু, দীৎ.-তেজতব্ব, 
দৈবি্া-_রসতস্ব, ও গন্ধ--পৃথ্বিতত্ব। এই পঞ্চ উপচারে পুজা করার অর্থ 
পঞ্চততয ভগবানে অর্পণ ! প্রতিমা পুজাতে আম” মুদ্রা গ্রাণায়াম গ্রভৃতি 
ঘোগাঙ্গেরও অপুর্ব সঙ্কাবেশ রহিয়াছে ! এই প্রকার বহু আধ্যাত্মিকতা ও 
দার্শনিকতা হিন্দুগণের প্রতিমা পুজাতন্বে নিহিত আছে! এ্ুতরাং ইহকে 
“কুসংস্কার” বল! মূর্খতা ! 

মহারাজা ন্ুরথ এবং সমাধি বৈশ্য উভয়েই এক সঙ্গে মভামায়! ছুর্গার 
পুজা করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয়ের ভাব একরূপ না হওয়ায়, দুইজন ছু 


প্রকার ফল প্রাপ্ত হন! মহারাঞ্জা রাজ্য প্বর্ধ্যাদি প্রার্থনা করায়, জন্মা- 


* সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব দূরকরণার্থে, এই মহা প্রাণ অমিত তেজ 
অহাত্মা। ভাঙার ধর্মমবঞ্জগণকে বালয়াছিলেন “সকল ধর্ম-সম্প্রদার়ের সাঁহত, 
আমাদের ভ্রাতৃভাবে আচরথ কর! কর্তব্য; তাহাদের পরমার্থ মাধনে সন্দেহ 
আছে, এমস্ আশক্ক! করা উষ্চটিভ নহে ।' 

1 শান্্র-বিধানষত পৃ্গান্গি সম্পন্ন করার নাম ““বিধি-মার্গ”$ আজ যাছার। 
ভালবাল। স্কাক়। ব1 স্কাব বিহ্বল দ্বায়। জাপন আপন ইচ্ছা ভগবত উপা- 
সন হা (লব! করেন, ফোন: প্রকারবিষিদিখেধের আহীগ নেন! এই প্রক্কার 
পুর! ব। সাধন*পত্থার দাষ “রাগ-সার্গ'? 1 


প্রদ্তিমা পুজা 1. ্ 5৩৯ 


সরে সাবর্ণি মনু হইয়াছিলেন, আর রমার বৈষ্ঠ জ্ঞান প্রার্থন। করান, দেবীছছ 
বয়ে মোক্ষলাভ ররিয়ান্ছিলেন ! সুতরাং প্রতিমা-পৃজাঘারা সকামীগণ সকা- 
ফল, জার নিষ্কামীগণ মোক্ষফল লাত করিয়! খাকেন !! 
কেহ কেহ বলিয়! থাকেন “চণ্ডিতে” কেবল “দেছি দেঠি” রব! কিন্তু 
তাহারা জানেননা যে, “দেহি” “দেছির” স্থূল ও সুপ এট ছুইগ্রকার তাৎ* 
পর্ধাই আছে। 'যথা--“রূপং দেহি”, উর হুক তাঁৎপধধা--স্বরূপ গাদদান কর। 
“জং দেহি” ইহার তাৎপর্য _মন ও ইজ্জিয়াদির উপর বিচ প্রমান কর। 
“বশে! দেহি”, ইহায় তাৎপর্যা আমিত্বের প্রসার হউক (কেননা যশ বিস্তার 
ভয়) দ্বিশে ইহ্থার তাৎপর্য কাম ক্রোধাদি »ক্র নাশ কর। 
“ভার্যা* মনেটমাং .ইভার তাৎপর্ধ্য শাস্তিদান কর ( কেনন! শান্তির 
মত মনেব্মারাম দায়ক আর কিছুই দাই ) “পুত্র দাও” টক্কার তাৎপর্য 
তান প্রঙ্গান কর (বন্ঠীণ জ্ঞানই নরক হঈতে ভ্রাণকাগী )) *ধন দাও” 
ইহার তাৎপর্য্য ভক্তি গ্রন্ধান কর( কেনন! ভক্তির মত অতুলনীয় ধন আর 
কি আছে )?--ইহাই নিষ্কামী ব1 মোক্ষাকাজ্ষীগণের “দেছি দেহি” বুঝ! 
মার “দেছি দেহির” স্কুল ভাবার্থ দকাম ভক্তগণের জন্ত। 


জ্ঞানীশ্রে্ট ভগবান ্্রীরামচন্ত্রও প্রতিমা নির্মাণ করাইয়! মহাশক্তি দার 
ৃপ্ধা করিয়াছিলেন ? সুতরাং প্রতিমা পুজা হিন্দুগণের অতি উত্তম সাধনা । $ 
জগতের অনেকেই ভগবানের ব্যাপকত্ব স্বীকার করিস্থা থাকেন, কিন্তু 
একমার' হিন্দুগণই প্রকৃতপক্ষে তাহার ব্যাপকত্ব সর্কা্র দরশন ও অন্ু্র 
করেন! তাই প্রতিমা, ঘট, পট, বস্ত্র, (তত্বমুঘক চন্ বিশেষ ), পুষ্প 
বন্তপুষ্প ) প্রভৃতি জ্দাধারে ভগবানের পুর ব্যবস্থা আছে !-_ত্বাই গুরু 
পূজা”, “কুষারী পৃন্বা”, “যোড়শী পুক্গাণ, প্রভৃতি মানব-দ্েহাধারেও 
ঠক থাকার কার পরে এব ২ কতক আলোচনা 
পা ছইয়াছে। ক 


১৪০ গলাতন-ধর্থে মীনব-জীবন | 


শএপিপিপিসসি 











৩ সপাাসপিাশ 


পুজার ব্যথস্থা দেখিতে পাওয়া যায় 1 এইজপে হিম্দুগণ হৃর্যো, চক্রে, অগ্সিতে 
গঙ্গা বমুনাদি জল প্রবাণে। প্রস্তরঘয়, দারুমর়, মৃদ্সয়, ধাতৃময় প্রতিমুক্তিতে, 
তুলসী বিধাদি বৃক্ষেতে, গননা কাশী বৃন্দাবনে, সর্বত্র বিশ্বরূপী ওগবানকে পুজা 
করেন, দর্শন করেন এবং অন্গুভব করেন !! 

বিশেষতঃ অনেকেই ভগবানের ব্রক্মরূপ বা অনন্ত বূপ ধারণ। করিতে 
পারেন না, কেনন! মানুষের কতটুকু বুদ্ধি যে তদ্বারা সেই অনন্ত পুরুষকে 
ধারণা করিবে? কতটুকুই ব! শান্ত যে তদ্বারা সেই সর্বশক্তিমানকে আয়ত্ব 
করিবে? ন্ুতরাং কোন একটী ভাব অবৰন্ধন করতঃ মনোমন্ত কোন 
আহারে ভগবানের আরাধন। করিলেই আপন আঞ্চু অভীই সিদ্ধ হইতে 
পারে,!. শান্্রকার বলিয়াছেন, 2 

উপাঁদকানাং সিদ্ধার্থ, ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা। 

অর্থাৎ ব্রদ্দের অনন্ত রূপ-বল্পনা, উপাসকদিগের রি [দ্ধিলাভের জন্যই ভুই- 
কাছে! আবার গীঠাতেও ভগবান আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন থা, 


“যে যথা মাং প্রপদ্যান্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যনম্‌ ॥৮ 
অর্থাৎ যাহারা যে ভাবে আমাকে উপাসন! করে, আমি গেউভাবেই তাহা- 
দিগকে কৃপা করিয়া থাকি । 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন জ্ঞান-পশ্থীগণ শালগ্রাম শিলা '্রাভৃতি ভক্ক 
গণের বিগ্র্থাপ্দর উপর তা'ৃশ শ্রদ্ধা ব। ভক্কি প্রদর্শন করেন না। এই 
কথা সম্পূর্ণ ভ্রাস্তিমূলক, কারণ বাহার! সর্ধত্র পরিপূর্ণরপে ভগবানকে 
দর্শন করেন, তীহারা কি তরী *শালগ্রাম শিলা” বা বিগ্রহা'দকে বাদ দিতে 
পারেন? শালগ্রামশীলাদিতে কি ভগবানের অস্তিত্ব নাই? ব্রী সকল 
আধারে পৃঙ্জ কসিলে কি জনস্থের পুজা তউপেনা ? সুতরাং গ্রাকত জ্ঞানীর 
দি কখনও এতদূর, সন্ধর্ণ হুইতে পারেন৷ ! ভবে ভাঙার পৃথক্‌ গৃথক 
ভাবে ইহ্‌'দের সেবা পুজা না করিলেও, ত্াহ্থারা দেখেন, পান্থাড় মীত্রই 


বে 


সুখের সৃন্ধান। . | ১৪১ 


পপ ৯ ৯ পপ পা পা পা পপ পপপাসপপমপি পি 





৯ প৯ পল পা পি প৯৯ পাইপ পাই পা পা পা পা পাপা 


“শালগ্রাম* ! বৃক্ষ মাই তুলসী! নমস্ত. জল. রাশিই গঙ্। ব। চিদামন্' 
্রবাছ !! তাহারা দেখেন, বিশ্ব বাড জীব জগত সমন্তই সেই অমৃষধির 
ৃত্তি, সেই অরূপের রূপ--সমস্তই সচ্চিনাননাময় !!! 


সুখের সন্ধান । 


এই পরিদৃপ্তমান জগতে, সমর হইতে ভিথারী পর্যান্ত মকলেই অভাব. 







্রস্ত ! কাহারও অঞঞরাকাজ্ার নিবৃত্তি হইতেছে না, কাহারও জঞ্জাব 
[৮৮ /ু পন অবস্থায় সন্তষ্ট হইতেছেন৷ ! অভাবের 
তাড়নায় জঁকলেই ব্যক্ত ্রিলেই অত ! এই বিশ্বব্যাপী ত্বভাবের মূলে 


একটা সর্বজনীন ভাব খিতে পাও! যায়--সকলেই সখ চার ; ধার্শিক 
স্থথের জম্তই ধন্মীচরণ করে, আবার পাপীও সখের কল্পন। করিয়াই পাপা- 
চরণে প্রবৃত্ত হয়। শুধু মানুষ কেন, জড় ও চেতন জগতের জীব মাত্রই 
স্থথের জন্ত লালায়িত ! স্থুখ লক্ষ্য করিয়াই সকলে ইতস্ততঃ প্রধাবিত 
হইতেছে ! | ৃ 

এক্ষণে স্থখ কোথায় অনুসন্ধান ও আলোচন! করা যাউক। পরিবর্তন- 
শীল ভ্রগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক স্থখও সতত পরিবর্তিত 
হইতেছে । শিশুর সুধ মাতৃ-অস্কে। এমন শখ বুঝি আর কোথাও নাই। 
মায়ের কোলে লুকাইয়া শিশুর যে তৃপ্তি বা সুখ, ডেমন সুখ আর কোন 
বস্ততেই সে পায় না ! ছুএক বৎসর পরে, দেই শিশুর স্বখ আর মাতৃ-স্ক্কে 
আবন্ধ থাকেনা, তখন মাতৃ অঞ্চল ধরিয়া থাকাই দ্বখ--মায়ের গলে সঙ্গে 
থাকাই সুখ !. আরও কিছুকাল পরে সেই বালকের সুখ, মায়ের সছিতও 
আর জড়িত থাকেন ॥ তখন বালকের পুতুল খেলাতেই সমস্ত হুখ বেনী, 


১৪২ সমাতনস্ধ গাঈবস্জীবন 


শ্রম কি আহাকাদি পর্যন্ত ভূল হইচ! বার! অভঃপর পুতুল খেলাতে ও 
আর শ্ুখ থাকেনা । তখন ছবি বাগপ্রের পুস্তকেই বালকের সুখ লিবন্ধ 
ছয়। কিছুদিন পরে সুখ দেখানেও আর আবন্ধ থাকে নাঁ, খন সনবয়ন্ধ 
বিস্তালয়ের সমপাঠী ও মন্তান্ত লাখীদের- দে সথ্যতাতেই সুখ বিরাজ করে! 
এই প্রকারে ঘুবকের ক্রমশঃ মনে হয়, অর্োপার্জনেই সুখ, কিন্তু অর্থোপার্জন 
করাবস্থাতেও তৃপ্তি হয়না! তখন যুবক মনে করে, বিবাহ করিলেই প্রকৃত 
সুখ হইবে, কিন্তু বিবাহের পরঞ্জ' প্রকৃত' কৃথোদয় গম না! তৎপর 'মনে 
হর, পুত্র কন্ক! হলে বুঝি সখ ; কিন্তু তাহাতেও সখের পরিতৃপ্তি হয় না! 
কিছুতেই সেই যুবক প্রকৃত সুখ লাভ করিতে ম1 পার্রি$ সংসার-মরী চিকাতে 
জলপানের, আশায়, তৃষ্চাতুর মৃগের সায় ইতস্ত চি, করতঃ কেবল 
ছঃখই প্রাপ্ত হয়। পি 


এষ্ট অবস্থাগুজি পর্ধযালোটনা করিলে দেখা রণ থে, বাহিরের কোন 
বস্ত্রতে শ্ঠারী সুখ হয় না । তবে শখের স্থান কোথায় ?-_বিচাঁর করিলে 
দেখা যাইবে, শখ মনের ভিতরে--নুথ আত্মা! ধম পাইলে মনে সখ 
চয় কটে, কিন্ত ধম, সুখ নয়! মমোমত স্ত্রীপুষ্তী পাইলে, আত্মা ঈখী ভয় 
বটে, কিন্ত স্ত্রীপূত্র নুখ নহে ! মনের হ্ুখট লুখ, আত্মার নুখই স্থ ! 
যাহার ধনে প্রর্থত সুখ শান্তি আসিগ্লাছে,। তাচার হাদয়ে চিরবসন্ত বিরাজ 
করে! মনেয় অনুকূল হইলে স্ত্রী পুত্রাদি হুখের ছয় বটে, কিন্তু তাহাদিগকে 
হুখ বলা বায় নাঃ ' কারণ তাণ্রারাগ' বির্ীটরণ করিলে পরিত্যক্ত হইয়া 
থাকে) কিন্তু গুখকে কেছষ্ পরিত্যাগ করিতে তান্না! নন অস্থ্থী 
হইলে; পুর্ণেশী-ধবলা-ধামিনী। কোকিল-ক-বিনিনদিত বামাকিঠের সঙ্গীত, 
অতুল শ্ধ্য, ভোগবিলাল কিছুতেই গুখ হয়না! সমণ্তই বৃথা! স্ত্রী পুর্জাদি 
[প্রিপ্নজনণ্ড, কেই তুষ্ দিতে পাকে না! নুষুরাং নখ ধাছিরে নয় সুখ 
অন্তরে, দুখ আদ্র! 4 তগবানে-! - আরতি বলিষাছেন)--- 


সখের সন্ধান! ১৬৩ 
“প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ শ্রেয়োৎন্থ'্মাৎ 
সর্ধন্মাৎ অন্তরক্তরং যদয়ং আতা” 

অর্থাৎ আত্ম! ধন হইতে প্রির,। পুত্র হইতে প্রিয়, অন্ত সমন্ত প্রিক্ষ হইতেও 

প্রিয়তর এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম ! অতএব জাত্মাতেই সমন্ত সুখ কেন্ত্রী- 

কৃত! আত্মা আর আত্ম স্বরূপ শ্রীভগবান অভিন্ন, শ্কৃতরাং সর্ববিধ সুখ 
একমাত্র শ্রীভগবানেই বিরাজমান! বিশেষতঃ ভগবান গ্বয়ং সগস্থরূপ 
এবং ব্রঙ্গানন্দ রসে পরিপূর্ণ । জীব জগতের বাবতীর স্থুখ ব। আনন কপিক! 
একমাত্র সেই পাঠ ৬ সতত উৎসারিত ! তীহাকে ছাড়িয়া অন্তত্র 
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উহাই পাত্রভেদে নেেহ, উর সা, শ্রদ্ধ!, ভক্তি, প্রণয় প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি 
নামে অভিভিত হুইয়! থার্ষে ! এই ভাবগুলি নির্শল হুষ্টলেই অথণ্ডানন লাভ 
হইতে পারে; প্রাণের কাস্তিক টানগুলি ভগবৎ মুখী ৪ নিঃন্বার্থ হইলেই 
উচ্থার! প্রেমে পরিণত হইরা থাকে । প্রেমের নাম আত্মোৎসর্গ ! আস্তোন্রর 
স্রথ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, আপনাকে ভূলিতে না পারিলে 
প্রেম হয় না। এই প্রেমই সমস্ত স্থৃথের কেজ্--সমন্ত আনন্টের উৎস ! 
আত্মত্ব ভগবততত্ব ব্রঙ্গাতত্ব সমস্তই প্রমে পর্যাবপিত !! 

এ পর্যন্ত পূর্বাপর যতদুর আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে অবিসংবাদী 
বূপে গ্রতিপর্ন হইল-যে, গ্ররুত সখ... তিন, জানেতে. মেরে. প্রকৃত 
আনুন, আত্মার তারানে, ও বু 

শোন, তোমাদের আর্ধ্যখধিগণ তোমাদিগকে প্রেমামূত, প্রদানে অমর, 
করিবার, জন্ক,সম্সেছে দাদর. আহবানে, মধুরকঞ্জে বিভা. মিনাফে বলিটডছেন -. 


শৃপৃন্ত বিশ্বে অস্থত্তন্য পুরা” 


বিশবঝঙগর্ নি জীব হাদয়ে সুক্মাভাবে বিষ্লাঢজিত আছে, 


১৪৯ সনাতন-ধর্ব যানব-জীবন 


ছে বিশ্ববামী অমৃতের পুত্রগণ, তোমার শ্রবণ কর ;-- 


বদি জ্ঞানামূত পানে অধর হইতে ইচ্ছা! কর, তবে জ্ঞানময়, সর্বগুপাকর, 
সর্বশক্ষিমান, সর্বব্যাপী, সর্বত্র পরিপূর্ণণ অথণ্ড, চিন্য্-তগবৎ সততায় 
চিরতরে ডুবিয়া বাও!_্রন্ধানন্দ রস পান করিয়া অমরত্ব লাভ কর !! 


যদি প্রেন চাও, তবে ভন্তরঞ্জন, পতিত পাবন, প্রেমময়, মদন মোহন 
শ্রীভগবানের শ্রীচরণসরোজে, সম্পূর্ণরূপে আত্মবলি প্রদান কর ! 


যদি রূপের অভিলাষ করিয়া থাক, তবে সর্বরূপাধার, করুণা পারাবার 
শ্রীতগবানে অনন্ত রূপ মাধুধা পরিপূর্ণরূপে দর্শন করিয] আত্মহারা হও !-- 


ধাহার জ্যোতি, চন্্ সুধ্য, অগ্নি তারক! প্রতি, কুচি গ্রকাশ করিতে 
পারেন! !-_যেখানে বিছ্যতের তেজ সম্পূর্ণ 4 তা যায়! 
বাহার জ্যোতি দীপ্তিতে সকল জ্যোতি, সঃত৭তজ দীপ্তিমান হয় !__ 
ধিনি সকল রূপের প্রকাশক ও স্বপ্রকাশ, সেই ,রুষোত্তমের স্বরূপ দর্শন 


করিয়া রুতরুতার্থ হও !!! 






শি 





আর যদ্দি রস বা আনন্দ পাইতে ইচ্ছা ভয় তবে সর্ব রসাননদের আধার 
শ্রীবাস-রসেশ্বর, রসিকশেখর নিত্য-নব-নটবর যুগল-কিশোরের অনস্তণীলা 
রস-মাধুর্য আ্আন্বাদন করতঃ “প্রেমামৃত রসার্ণবে অনন্ত কালের জন্ত ডুবিয়। 
অনন্ত মিলনে মিলিত হও |_-আর, প্রম-কাক্ষণা কণ্ঠে বল; 


“ত্বমেৰ মাতাচ পিতাত্বমেব,ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখাত্বমেব | 
ত্বমেব বিদ্যা দ্রেধিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ববং মম দেব দেব। 


চে দেবাদিদেব, তৃমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার 
বন্ধু, তুমিই আর্দার, সখা তুমিই আমার ধন--আর ভুমি আমার সর্ববন্থ! 
- লমীতনপর্খী অনস্ত-ত, অনস্তভাব, এবং অনস্ত-উপদেপামুতে পরিপূর্ণ! 
সকল তন্ব বিবৃত বা জালোচনা কৃত কাহারও সাধ্যারত্ব মছে। মোটামুটি 


সুখের সন্ধান ১৪৫ 


ভাবে কন্চকণ্ডুলি অত্যাবশ্যকীয় তত্ব, শৃঙ্খণাধুরু কিয়! এপর্যন্ত আলোচিত 
হইয়াছে মাত্র । বর্ণ বন্ধে সব্বত্রই একট! বিশেষ জাগরণের ভাব পরিলক্ষিত 
হইতেছে £ এই নব বুগের উদ্বোধনের দিনে, প্রতোকে অধিকার অন্ুহায়ী 
পন আপন স্বধন্্ন ও কর্বা পান করতঃ যে. কোন একটা ভাবের আশ্র্ 
গ্রহণ করির়া আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইলে, ইহফালে শাস্তি ও পক্নকালে 
পরাশান্তি ব পরমানন্দ লাত হইবে !--ভগবান-পরব্রহ্মের পরম পদে চির 
বিআ্াম লাভ করতঃ মানবজন্ম গ্রহণের চরম সার্থকতা হইবে !!! 


এক্ষণে, বাহাকে ্রন্ধ। রু্, বরুণ প্রভৃতি ঘ্েবস্তাগণ দিব্য শ্তবে বন্দনা 

বর ধগণ বেদবেদাস্তের ছন্দে সামগান দ্বারা যাহার 
গ্রণকীর্তবন টা ন্‌ রচিত্ত যোগীগণ ধ্যানের অবস্থার বাহাকে মানস 
নয়নে ॥ ও অন্থুরগণ মধ্যে কেহই বাহার অস্ত জানেন!, 
সেই সচ্চিদাননাময় র্বিক্দের উদ্দেশে গ্রণিপাত করতঃ এই অধ্যায়ের 
উপসংহার করিলাম । * 









“যং ব্রহ্মা বরুণেক্দ্ররুদ্মরুত স্তন্বস্তি দিব্যৈঃস্তবৈ 
বের্বদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপনিধদৈ গাঁয়স্তি যং সামগাঃ। 
ধ্বীনাবস্িততদ্গতেন মনসা পশ্থাস্তি যং যোগখিনো! .. 
যন্তাস্তং ন বিছুঃ স্বরাম্বরগণাঃ দেবায় তশ্মৈ নমঃ ॥ 


গু শাস্তি শাস্তিরেব শান্তি গু 


এ সক আস 70057884848 এর 





প্রকতিপুকষ ও শিবশৃক্তিতত্ব । 


সু 
ইতি পুর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি হা মনুহায়া এবং 
প্রকৃতির বিকানেই উতুর্বংশতি তবের উৎপত্তি । [4৩ জিগুণম্্ী, আর 
গ্রারৃতিতে অখিতিত্ত টৈতন্ামঘ্ পুরুষ 1 সৃষ্টির উপাদান 
কারণ, আর পুরুষ জগত সৃষ্টি কার্ধে নিমিত্ত কারণ। কৃর্যাফিরণ যেমন 
সমস্ত বন্তকে. প্রকাশ করে অঞ্ঠ নিছে নিলি, আকাশ যেমন সমস্ত বস্তর 
অন্তরে বাহিরে মিশিসা , রডিযাছ্েধ, অথচ নিজে নিঃসঙ্গ, প্রদীপ যেমন নাউ 
লীলাদি কার্ধোর সহায়ক বা কারণরূপে বিদ্যমান থাকে-__ প্রদীপ না হইলে 
(অন্ধকারে 'নাটুলীলাদি' মোটেই সম্ভব হয় না, কিন্তু নটিক হউক ব1 লা হউক, 
তাহাতে ' গরদীশের "ফোন প্চচুই আবে 'যায়সা, সেরূপ প্ররাতিতে জআধিঠিত 
পুরুষ, ক্ষষ্টি কার্ধ্যের একমাত্র কারগ হুইয়া:ও, নিজে নির্কিকার, নিপিপ্ত, এক- 
মাত্র সাক্ষীরপে অবস্থিত! বদিও প্রকৃতি ও পুরুষের ভাব পৃথক, পৃথক, 
রূপে কতকটা আলোচনা করা স্বায়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে স্তাহারা পরস্পর ওত£ 
প্রোতভাবে জড় যেমন ছুঙ্ধ হইতে তাহার ধৎলত্ব পৃ্ক, কর! যায়না” 
. ধেমদ অগ্নি হই হার দ্বাহিক শক্তি পৃথক, করা ফায়না, সেইরূপ শক্তি 
এবং শৃক্তিনান অভেদ-উভয়ে "চনকাকারে” একীভূত হইয়া! রতিরাছেন ! 





শতিপুরুধ ও শিবক্িশস্ব। ১৪শ 
লিপ দিল ৮৯ ৯ ৮৯ লা পপ পিপিপি পপা 


-ধুই : প্রকৃত্িপুঞ্ধতত্ধই শিবশক্তিতন্ব 1 : ইন্ঠায়াও ভেদ, ভথাপ্ি 
শিষশক্ির' তুই প্রক্কার' ভাক বাঁতস্ব থাকার, তী তন্থগুলি-হিকশিত করি; 
দেখাইবার' জন্তু, আর্কাধষিপণ পুরুষ বা'শিব নিয় শবকারে শায়িত এবং, 
গাহার বক্ষে মাকালী নৃষ্টামযী। এই প্রকার শপ্ধ ও ভাবমর মুস্তি কল্পনা 
করিয়াছেন! পুরুষ নিগুল, দিলিগ্ত, নির্বিকার, এঈ ভাকগুণল দেখাবার, 
জন্ত শিব শবাকারে মৃতবৎ সারিত রহ্থয়াছেন ! কোদ গ্রাকার গুণে লিপ্ত 
ভননা, এজন্য তাহার অমল ধবল বর্ণ। শক্ষি বা মছাফালী এ্রকমাত্র ইহাকে 
নি , প্রজগ্ঠ ইঠ্ার বক্ষই শক্কির সর্বা প্রধান আশ্রয় 
" পুনিটিতিত শক্ষির আধার বা জআশ্রর আর কষে হুইভ্রে 








নল! 
পারে $ ব্বাক্ষ হৃত্যপরাহণ! 1” এই হৃত্যাই চভূর্বিংশতি তকে 
বিকার ! তাই শা বপিয়াছেন-_প্বহুরূপা প্রক্কতি-মর্ভঁকী” ! কম্পন: 
দ্বারাই জগত সৃষ্টি হয় কপ্পনই শরির নৃত্য! শান্ত অনস্তা ও আন্ধিতীরা 


এক্সন্ত *দিগস্বরীস, কেনন! গ্তাঙাকে ছাড়া শ্মার দ্বিতীয় বন্ত কোথায়, খাগা দ্বারা 
'ভিনি আবরব্রিতা হইতে পারেন; বিশেষতঃ অনন্তকে কোন প্রকারে বা 
কোন বস্ত দ্বারাই ঝেষ্টুন করা খায় না! আর তিনি কাছাকে প্লেখিয়া লজ্জা 
করিবেন ?__ভিনি বে অন্ধিতীপ্বা | শক্তির কর্টিদেশে বাহু দির্নিন্চ বদ্ধনী-_- 
চকান শক্তির খেলা ধেলিতে হইলে, কোমনটা বেশ, করি. বান্ধিত্তে ছয়, আর. 
বাহ্বলই ..এর্ুত বল, গ্রজন্ত, বহাশক্কি.. জগৃতের নম বহ ঝঃ শক্তি একত্র 
করি. কটিদেশে. বন্ধনী. করিয়াছেন! শ্বেত পীতাগি সমব্ড বর্ণই কৃষ্তবর্ণে 
বিলীন হইঘ্া, ঝালরূপ ধারণ ক্ষর়ে--অহাকালী সমন্তাই খআপলাতে বিলীঘ' 
কেম, প্াসগ্ঠ তাঙ্ধার রং কাল। ফাল রংএর খরা বাখ্যাও আছে ). 
কেছ কেচ বলেন; আতর চক্ষু্ারা ব্যালো দেখিনা, ॥ দিদি সীমা 
বসছে, তাহার অত্তিরিক্তক্সালো হটলেট, উহা অস্কার ঝি যোগ ভবে! 
লাখারণতং উচ্াও দেখা, ধার থে, অভুজ্জল আলোকের দিকটে পঠিত বন. 


8 সনাতন ধর্ম ও যানব-জীবন |. 








নতষউা য়! ছায়ার মত প্রতিভাত হুয়। স্থতয়াং বিনিপঅনন্ত জো তিন, 
বঙ্াক জোতিতে সমস্ত জ্যোতি প্রকাশিত হয়, বিদি স্বগ্রকাশ শ্বরূপ|' 
ঠাহথাকে কখনও পাধিব চচ্ষু রা দর্শন করা, কিন্বা পাধিব রূপ দ্বার! গ্রকাশ 
করা যায়না, এজন্য মায়ের রং কাল ! আবার কাহারও মতে চৈতন্ত সাহাযোই 

।ক্কি গ্রকাশিত হন, নুতরাং চৈতন্টের সছিত ভেদভাবের বিচারে, মা কাল- 
টরদী রনি নন্ত বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন-.ইস্বাই- মারের গলে মৃতড- 
মালা ! আরার কেহ কেহ বলেন,বর্যালার পঞ্চাশৎ জক্ষরই সমন্ততত্বের মূল-_ 
এই মৃণ্ডযালাই নেই তবে মালা। মা বেষন [টিয়ধুদরপি তীষণা, আবার 
খ্রেম ও করুণানেও পরিপূর্ণা, এই ভাবটা দেখাই ও ায়ের বামদিকের 
হই হস্তে: একটাতে ভীষণ রক্তাক্ত অসি, অন্তটাতে বাব ভয়ঙ্কর 
দানরমু্ড আধার দক্ষিণদিকের ঢই হত্তে, একটা [7 37জীবগণকে অভয় 
এবং অপরটা দ্বারা বর প্রদান করিয় ্কতকুতার্থ কা/ছেন!__মা সকল 
ভাবে ও সকল তাত্বই পরিপূর্ণা !! 






(শপ 


্রীস্রীরাধারুষ্ণ তত্ব । 

| : ভগবানের শক্তির “তিনটা ভাব আছে ; একটী সতভাব ( সন্ধিনী-শক্কি )। 
দ্বিতীয়টা চিতভাব ( সদ্বিৎ-শক্জি ) ভূতীয়টী আনন্দভাব ( হলাদিনী-শক্তি.)। 
এই হলাদিনী শক্ষিই ভর্গবানের সহিত 'গুতঃগ্রোতভাবে জড়িত স্বন্বল 
আনন্দ-শক্কি (ইনিই নিত্য-বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতি রাগারাপী ! 

৫ ভাড2 নাইলে, উহার সম্যক, প্রত্ধি হয়না। যেষন কোন 
কি তাবে তাহাতে অবস্থান করে সত্য, কিন্তু ধখন এ 
+ পলোগ্ান 8980 হাকেও ভূতলে নিপাতিত করিয়া পরাজিত করে, তখন 
শব্চির বিলাল হেতু লে একটা বিশেষ আমনদ জনুতব করে! টনক উৎকৃষ্ট 





উত্রীরাধারুষণ ত। ৪৫০৭ ৬০১ ভি 


টা 


গারক বা বাদক আপনার অভভূত ক্ষমতার বি হা পা তু 
বটে, কিন্তু বখন সে তন্ময়ভাবে গান করিতে বাঁ বাঁজাইতে থাকে) তখন দি 
অত্যন্ত আনন্দ যুক্ত ছয় এবং অপরকেও জনন প্রদান করে! এই আস্থা, 
শক্তির বিলাস হেতু এ গায়ক. বাঁ বাদকের মনে এমন একটা আনন্দের স্ৰূহি 
হয়, ঘাঙ্চার সহিত তাহার পূর্ববাবস্থার € শব্ধিঞ্জ অব্যক্ত ববস্থা ) তুলনাই 


হইতে পাবে না ! 
ভগ্গবান অনন্ত ছুন্ধয় হইতে পারেন, বন তার লৌন্দধা বদি উপভোগ 


করিবার কেহ না থাকে, রব সেই সৌন্দর্যোর সার্কত। কি? সেই সৌন্দধ্য4 
কুৎসিৎ হইলেই ক্ষড়ি টি হিল ? সেইরূপ ভগবান আনন্দময় ধটেম, কিন্ত, 












সাহার আনন্দ রার জন্ত কেহ ন। থাকিলে,সেই আনন্দ *নিরানন্” 
তইতেগ কষ ই স্থির মূল কারণ! ইহাই ব্রঙ্গের বহু হইঝার 
ইচ্ছা জাগরণের বন, এই ইচ্ছা প্রণোদিত হুইয়াই ভগবান এক হুইকেও 
*বহক্পে প্রকাশিত আর্জাছেন। 
আস্মারাম ভগবান আপনার স্বরূপ ্মানন্দ-শক্তির সহিত বিলাগ করিবার 


জন্ত অর্থাৎ আপনার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্ধ প্রভৃতি আপনিই উপভোগ করার 
মানসে, আপনি অনেদ হটয়াও আত্মমানন্দশ ক্তিকে পৃথক, করিয়া দিয়াছেন, 
এই আননা-শন্তিই ভাবলোকের মহাভাব স্বরূপিণী “শ্রীমতি রাধারাণী” ! 
আর গ্রীীরাধাকুফের রূপমাধূর্য ও তাহাদের মিলন জনিত আনন্দ উপভোগ: 


করাইবার জন্যই নিত্য অষ্টসাথর আবতারণ! !--এই অষ্টসখিই গুণাতীত! 
সাক্ষীভাব ম্বরূপা । 
মরজগতের জীবগণকে প্রেমামৃত দানে অমরত্ব প্রদান করিবার সানসে, 


স্বাপর ধুগে শ্রীললীরাধারুণ, এক আত্মা হইয়াও ব্রজধামে উভয়-দেহ ধারণ 
করিা অবতীর্ণ হটয়া লীলানন্ন, করিয়াছিলেন! আর ব্রলগোপীগণ সেই 
শীলানন্য সান্মীরপে বরশন, ও জাম্বাদন করতঃ জগতে "গোশীভাবে প্রেম 
.শাধনার অত্যুজ্জল আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়ীছেন। : ' 1; 
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সনাতনন্বর্ গু ফানব-ধিবন | 


প্রেছের পানে সুলত হইল, ভাতবর: সমাক়, সুতি প্দিপন্তি হয়না, 
এন্ত স্বদ্ষীয়া হইতে পরকীা লাধন শর ) ধন! ববকীয়াভাব, সর্কাাই 
হুল, আর পরকীয়া হুলত। এইজস্ বাধাভাবে পরকীযা-তন্ক এবং নানা- 
প্রকার বিরহাদিভাব বিস্তমান দেখিতে পাওয়া হার --এইজন্ত রাধাভাব 
পরিশেষে মহাভাবে পর্যবসিত !--র়াধাভাব প্রেমেক্স অতুাজ্জল মধামশি !£-- 
চাধাভাৰ পলাধ্য শিরোমণি” 1! 

প্রীীরাধাকষ্ণ-লীলা অনন্ত তব ও হী পরিপূর্ণ! এই লীলা- 
ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা বিভম্বনামাত্র 12 ভক্তগণের একমাত্র 
আশ্বাদনীয় 1-রাধাকফ্জের স্বরূপ অর্নর্ববচনীয়] 1 

কেহ কেহ বলিয়। থাকেন, শিব শক্ষি বা হর ক 
জাধারাঝ তত্ব ! অর্থাৎ মহাদেব পার্বাতীর মিলনে বি 
করেন, তাহা পার্বতী বুণ্ধতে পারেন না, রা ৫ 
পার্কতীর যনে কি প্রকার আনন হয়, তাহা 
এই জন্য উউয়ে উভয়ের আনন্দ আস্বাদনের জন্ত, রাধাকৃষণ লীলায় মহাদেব 
রাধারূপে এবং পার্বতী কষ্চরূপে অবতীর্ণ হয়া প্রেমলীলা মাধুর্য প্রকাশ 
করতঃ জগতবানীকে প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন! পুর্ব লীলায় মহাদেব 
ভগদ্গুরু, নিপুণ, আর পার্বতী গুণময়ী ; কৃষণলীলায় শ্রীমতি রাধা নিগু/ণা, 
জগতের প্রেষের গুরু. অমল ধবল বরণা ( শিবকাস্তি ), আর শ্রীকৃষ্ণ 
শ্তণময়, * কালবরণ (শক্তিও কাল-_কালী কালবরণী )। রাধারষণের 
তায়. হরপার্বতীর ৫গ্রমও ভ্রগতে ধনীর! মহাদেব জ্ঞান বৈরাগ্যে ও 












* দৈতাাদী সংহী'র কার্যাই গুণের ক্রিক । বিশেষতঃ কৃষ্ণ এবং কালী 
অতে-+জারানফে, ভীকক কালী ুর্ভিতে দর্শন দিছেন 5 "যেই কালী 
সেই বনষালী” ইত্যাদি প্রবায়ও শরচলিড আছে । 





ভ্রীগৌরাঙগ তং ১৫১ 


জগছিতার্থে শাশ্ীনধাসী, আর পার্কাতী প্রেসে মহার্দেইের (সজিদী 1-..এই- 
রূপে গাহাদের বুগলসিলনে উজান প্রমের অপুর্ব সমাজ 1? 7 


্্ীর্লৌরাঙ্গ তত? 


জ্ীরাধারুঞ্ণই উভয়ে উ' 








প্রেম একই গেছে আশ্বাদনের নিমিত্ত এবং 
জীবকে প্রেমের লা" টা দিম! অমৃতত্ প্রদান করিবার জন্য, শ্রীগৌরাঙগ 
রূপে নদীয়াধাষে [ইয়াছিলেন! শ্রীরাধাক্ঞ্চ লীলায় €প্রমরসের 
অতুজ্জল সা উর গরচারিত হইছিল) কিন্ত সেই প্রেম কিরূপে 
লাভ করা যায়, এ ২ সাধনার সুগম পস্থা। না থাকায়, জীবের প্রেম 
রসের আকাঙ্ষ। মিটি, বরং পিপাসা ক্রমেই আরও বর্ধিত হইতে 
লাগিল; তাঈ পরম দর়্াল প্রেমময় ভগবান, কলির জীবকে প্রেম-পিযুষ* 
প্রদানে ধন্থ করিবার জন্য, “অন্তর, কৃষ্ণ বহিঃ রাধা'” এই প্রকার রাধাভাব 
কান্তিতে আবরিত হইয়া, . মাকে ীীকঙ্ষরূপে আবির্ভূত হইলেন ! 
ভগবান গৌরাঙ্গদেব, কখন রাধাভাব গ্রহণ করতঃ প্রুষ্ণ কৃষ্ণ”, বলি 
কাদিতেন, আবার কথনওব। কৃঝ্চভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া “রাধ! রাধা” বলিয়া 
প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতেন 1-কখনওৰা “রা” উচ্চার? করিতে ন! 19১ 
ভাব সমাধি হইয়া যাইত.| “ধা” বলার আর সময় হইতনা ! 

শিরশক্ষির যিলনের চরম অবস্থা ধেষন “ঘর্ধ-নারীস্বর” লন 
বাধাকৃষ্ণের মিলনের চরম অবস্থাই প্াগৌযাজ !_রগাজ ভ্রীগৌগঙগ মহাভাব- 
মতি। কোন কোন নাস্তা, গৌরাঙ্দেৰের রসরাদ্ধ ৃসতির তত এই প্রকার 
ব্যাখ্যা করেন বে, জিনের অবস্থার প্ীমকি রাধ। উ্্চকে এফন দৃঢ় তাবে 
আলিঙ্গন করিলেন ধে, 'শ্ীরাধার গ্ররতি অগুপয়মাগুতে 'ভীকঘের তি অণু- 


১৫২ সনাতনবান্দ-ও মানব-জীবন। 
পরমাণু অপুপ্রবিষ্ট ছইল। + অর্থাৎ শরীক রাধার ভিজা খকেবাছে ডুবিয়া 
গেলেন। ভ্রীষতি রাধার, . বাহিরের কাসিটুক মারনরাধাভাব ঝ»ছিল, খ্যার 
অন্তর সমন্তই কৃষ্মর হইয়া! গেল !--ইহাই জ্রীগৌরাজের রসরাজ মুর্তি ! 
কথিত আছে যে, এই প্রকার তত্বময় মূর্তি কোন কোন গোৌরভক্ত দর্শন 
করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 
গোরঅবতারের আর এফটী বিশেষত, গই যে, পূর্ব পূর্ব্ব অবভারে 
ভগ্গবান অন্ত্রের সাহায্যে অনুর ব1 .. দলন করিয়াছিলেন, কিন্ত 
গৌরম্মবতারে পাঁধও দলনে, পার্থিব অন এবার করিতে হয় নাই ! 
“অপার্থিব প্রেমই” সাহার ব্রন ছিল [ভা পা. 2. বলে_লামের বলে, 
জগত জয় করিয়াছিলেন । নাম প্রেমের ব্রি 
ধবন, পাপী ,তাপী, ধনী মানী, জ্ঞানী অজ্ঞান 3 ুরুষ সফট একরসে 
সানন্দে ভাসিরাছিল!--তখন সকলেই তার প্রমানন্দে বলিতে ছিল, 


“হুরের্নামৈৰ কেবলম” |! 












দশমহাবিষ্ঠা তত্ব । 

এখানে দশমহাবিদ্ত। তত্বটী সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্ট।! করিক। 
(১) ম্বগাভলী- মহাশক্কি, মহাবিগ্ঠা, অবিনাশী সৎমুত্তি, স্ষ্িস্থিতি লয় 
কারিলী জিগুণময়ী, মহাকালের শক্তি অনন্তকাল রূপিণী-_কালজপদার্থ বিলীন 
কারিসী, সংচারিণী, কার্ধযরূপা প্রকৃতি, অনস্ত বিশ্বমূততি ( কাধ্য )+ আধার 
নহাকাল। ন্তান্ত তত্ব শিবশক্কিতন্বে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। 

ক কেননা রাধার উভয়ের দেহই ভাবমর ! স্থুলদেহেই এই প্রকার 
রল-মিলন সম্ভব হয়না, কিন্তু ভাবময়দেহে' প্র প্রকার হিলন স্বাভাবিক । 

কাহায়ও ধরে বাছা জগত! এঁধই কালীভত, আয় কসর, জগত 
অর্জাৎ, রীরগ-্জগভট!-তায়াডিন্--কালী- কার্য) জীয় ভারা কারণ, .. : কষা 


রনায়হাবিদ্যা ওন্ব। ১৫৩ 


শম্পাক্পসস্পিসপিশিস্প সা পিন 


(২) ব্ান্া1-..চিৎশক্ি, ভানসূর্তি, তত্বমরী কারণরূপা গ্রকতি, ৷ 
নরদেশদষঠ...মশজ-.পদার্থ বিলীন কারিণী, সংহানিনী, অন্ত বা র্ভি 
( কারণ ), গলে নরফপাঁলের মুডমালা ( কারণকপা অনন্তরন্জাড )) নীলবর্ণা, 
ইঞার এক নাম নীল লরশ্বত্তী ( নীলতঙ্ত্রে), আধার মতেশ্বর। 

কালী ও তারাতে লমন্ত তত্ব নিহিত আছে এজন তাহাদের নাম 
মহাবিষ্তা। অবশিষ্ট বন্ত/ কালীতারার অন্তন্থক্ত কোন কোন 


বিশেষ অবস্থা । ৰ 
(৩) ম্বোড়্ষ -আনন্দশক্তি, কালীতারাব আনন্দ ভাবটীট 


ফোড়শী মুর্তি। ই [র এক নাম “রাদ্গরােশ্বণী” পঞ্চতত্তবের পঞ্চ 
দেখতা এই ধানে নিমগ্র, তছুপরি গুপাতীত পুরুষের 
নাভিকু? টার | যোড়শবর্ষে রমণীর পূর্ণত্ব হর, এজন আননদমদ়ী 
মা যোড়শীমূর্তি ধাণ্‌ং বি্লাছেন। মহাশক্তির কোন সময়েই হ্থাস বৃদ্ধি 
হয়না, এন োড়পধীুর যৌবনা !-__ই'ঠার অন্থু আর এক নাম “'ত্রপুরা 
সুন্দরী” | 

কালীতার1 ঘোড়শীষ্ট হহাশক্কিব সচ্চিদানন্দময়ী মৃত্তি ( কালী সৎ, তারা 
চিৎ, ফোড়শী, আনন্দ)! 

মচাশক্তির দু্টটাঁভাব আছে, একটা শান্ত বা কোমল ভাব আর এইটা ' 
উগ্র বা প্রচণ্ড ভাব। 

(৪) ভুন্বন্নেস্লীন মায়ের শান্ত ভাবটা ভূবদেস্বরী মূর্তি ঃ 
ইছাৰ আধার বিশ্ব কমল-_-ইনি "শাস্তিকপা” শান্ত শক্তি । 

(৫) উ্ক্ঞন্ী-চত্ী শক্তি, হহার ভাব প্রচণ্ড বা উগ্র, ইহার 
সছকারিণী গ্রচণ্ডতাময়ী দ্ধাটটী নায়িকা আছেন, উচ্ারাউ তস্ত্রোক্ত! 
“অঙ্ মায়িক1” বা পঅধিষ্ভাগ | 
সৎ, ঝ্আর তার! |চৎ ('জানপাক £, কালীর গলে রক্জাক্ত লঙ্গীতৎ মুগ্তমাণা,* 
গার ভারার গলে নর কখালের ইুগুমাঝ। 





5৫3 গনা তন ও ধানফন্জীবন । 


৮ নি বাসি 


(৯) হলত্িভ্য) ইনি হায়েজ বিপে্ ্ল ঝা ট্ামৃততি 
_-ছিকন্তা শচওা বিষ পাণিকা শক্তি! রনি অধিকাংশ, খৃিষেই 
বিশ্ব' পালনের জাৰ বিগ্তমান খাফিলেও, ছিপ্রসস্তাতে' গবিলেধভাবে পালক 
শক্তির বিকাশ হইফ়াছে। গত প্রাতেটকেই জগতরপী থিক্কাট দেই 
হুষ্টতেই আহার্য বা ভোগা সংগ্রহ 1 থাকে 1--একটা জীব অপর 
প্রকটী জীবকে আহার করিব পুষ্ট হস! এ ভাবটা জগতে সর্বজ্ঞ মত 
ক্রিয়াশীল !-_ ইহাই ছিন্নমন্ত|! তত্ব 1_ ইহার সাপনার মুও কাটিয়া আপনি 
রান করতঃ ভোগ ব্রা! 

ভোক্তা! ভোগ্য এবং ভোগ এই তিনটাই 
অভাব হইলেই অন্যগুলি বৃথা হয়? এই তিন র তিনটা 
রক্কের ধারা 1, এই গগতে ভোক্তার অভাব না % পি নাই, 
ফিস্তু ভোগ না হইলে ভোক্তা বাঁ ভোগোর কিছু / নাই। এক বাক্তি 
ইচ্ছামত বু ভোগ্য দ্রবা আহার করিতে পারে, কিছু তা! যদি সে পরিপাক 
করিতে না পারে, তবে তাহার আহারের কোন মূল্য নাই ! যেমন কোন 
র্লোগীর নিকট ভোগা বস্ত বথেষ্ট থাকিতে পারে, সেনিজে ভোক্তাও হইতে 
পীরে, কিন্ত ভোগের অভাব হেতুত্রী সমস্তই বৃথা 'হয়__ভোগশক্তি হ্বাস 
₹ওয়ার নিমিত্ত তাহার দেহেরও পুষ্টি হয় না; মুতরাং ভোগই জগত 
পালনের মুল হেতু ! এই জন্ত ভোগধারাতি ছিন্রমন্তা নিজে পান করিতেছেন, 
আর তাহারই একাত্ম গ্ুই শক্তি “ভোগ?” ও *ভোক্তা+। এই দুইটা ধার! পাম 












এনে হেতু, একটার 








করিতেছেন !! 

জনাতেয ভোগ শেষ হইলেই প্রলয় হয়, ভা, 

(৭) শুহমা বততী- মারের মনা প্রলয় মৃত্তি!-- ভোগ শেষ হতে 
ফারানীর্ঘ। বৃদ্ধা নিত পরোধরা। গক, কেপ, সমর কাকধবজ গর-দে 








(৮) [৪ নায়ের আর এফটী পুচন্ভাষের মৃ্ি! 
লা বেদ বিরোধী শন্থ্র বিনাশিনী বা অধর্ণা দলনা সৃষ্তি। 

অধর বা অজ্ঞান নাশে ধর্ম বা জ্ঞানের উতপন্ভি, ভাই।--" 

(৯) স্াতঙ্সী--অ পা অধিস্ঞা মাশিল্ী, জ্ঞান রূপিণী 
স্তামুত্তি* ! মায়ের করেতে ু্'বেক”” অসি! 

যেখানে অধন্ক এবং অলপ 1 লাশ হইয়া ধর্ম বং ঝ্নের বিকাশ হয়, 
ইখাদে বশ্বর্ষোরওু পর্চ কাশ হয়া থাকে | তাষ্ট,-_. 

(১৯) ন্‌ » পশ্বর্যপালিনী আবন্দাজিনী মহালক্ষমী 
ত!-_সরপর্গর্ঘ সায়েরক$ 'র বিকাশ, তাই কমল! আধার কমলবাসিনী, 
শ্বব্যাপিনী ! পু 

দশবিধা গুরুতিশক্তিশন্টু দশমহাবিদ্যা, আজ দাশসহাবিদ্যায় সমষ্টি রাপই 
গর্দিক, ব্যাপী দশভৃঙ্জা চণ্ডিকা !-_ইনিই প্সর্বদেবময়ী” ও সর্বশক্তি স্ব" 
নী মহাদেশ ্র্রীভগবতী দুর্গা 1 


প্রণব তত্ব । 


এই জগতের যত কিছু তত্ব আছে, সমস্তের সমষ্টি গ্রণর তব্ব-_ জ্ঞানের 
মন্ত তদ্বই প্রণৰে পর্যবসিত ! ওষ্কারকেই (3) হণব বল! হয় ॥। “আ”, 
ট', “য' এই তিনটী অক্ষর যোগে ওঁ হইয়াছে ; অফার আর্থ বিষণ বা সত্ব 
)পাক্সিকা তৎশক্তি বৈষধণথী (স্থিতিকারিণী__ইচ্ছা শক্তি), উকার অর্থ ব্চ্ধা 
|গ্ঃগুণাস্মিক। তৎশক্ষি তরাঙ্গী ( নুষ্ঠিকারিপী_-ক্রিগা শক্ষি )) আর মকার 
রুজু বা' তম্গুণাব্মিকা, তৎশক্কি কুদ্রাণী (লঃকারণী- জানশক্ি) । 


১৫৬ সদাতন- ধর্শ ও দানব-জীবন। 


পালাল পাপা সপসপাপাপ 


তাং ও পর্ন করি ক্ষ জরের- কারণ, ভি সহ গত 1-সসাবা। 
ইনিই ভ্রিগুণাত্িকা রণ পারাপা' পরম পরনকতিড রঃ প্রণবই বেদের ৫ 
উপনিষদের ব্রঙ্ছ, যোগার আত্মা, পুরাণের তগবান কপার ভঙ্ের মহাশৰি 
ৰা মহাকালী। ভগবান গীন্ধায় বলিয়াছেন *$* 'উৎ* ও “সং” এই তিনট 
্রন্গেয়ই তিন প্রকার নাম। শাস্রকার বলিয়াছেন,__- 








পাটি 
€ 





রঃ টি 
গুইছাতরঙ্ধ। ওঁ ইচা এই সমুদায়! 6১4 জড় চেতন, চর অচর 


জীব জগত লমন্তই প্রগবে ডুবির! রহিয়াছে! 


পতি 


গায়ন্রীতত্ত 
এ... শুপথমতঃ গায়ত্রী মন্ত্র উল্লেখ কর। যাক )- 
“ও ভূভূবিঃ স্বঃ তত সবিতুর্ববরেণ্যং 
. ভর্গোদেবন্ত, ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎওমৃ” | * 
টি ) জিগুণাত্্ক পরবন্ধ ( দেবন্ত ) দীপ্তি ও ক্রীভাযুক্ [দেবতার 
1 গীতা ১৭ অধ্যায় ২৩ ক্লোক। 
* কাহারও মতে ব্রাহ্মণগণের ছিন প্রাণব যুক্ত গায়ত্রী, ক্ষতির, টর 


(৬ 18 | 


কত গায়ত্রী ১98. বৈশ্তের এক প্রণব যুক্ত গারতরী কর্ণ করা উচিত। 


এই প্রথা আীবিত না থাকিঠেও মহারাষ্ট্র রতি এই ধনী 
লি আছে। ্ 


গনিত |. ১৫৭ 


বিতুঃ ) সর্ব; পর্লবকারী [তঙ্ের ]”( তুর বং স্থঃ ) পৃথিবী অন্রীক্ষ 

র্গ এই অিতৃবন শ্বযপ, (নরেগাং )- বরগীর রা, জব সদা গু 
[নাশের জন্ত উপান্ত, € তত্ভর্গ নেই তর । মাষক ব্রগ-ন্বরপ জ্যোতি, 
মহছি ) চিন্তা করি, (ফ্ো) যে ভর্গ র্বাস্তর্ধামী জ্যোতিরলী পর়হেশ্বর, 

£) আমাদের, ( ধিয়ঃ) বুদ্ধি] ॥ ( প্রচোদয়াৎ ) ধন্মার্থকামযোক্ষরূপ 
র্বর্গে নিক্গত (প্ররণ বা নিযে পচ ইউ 

এই গায়ত্রী বেদের জন? স্বরূপা, ও সর্ধপাপন্থায়িদী ) ইছা পর 
ত্র বস্ত। গায়ত্রী বাদ" এপ ব্রন্মের উপাসনা কর! হয়। যেখানে 
টপাসনা” আছে £% ক্ষের সণ্ডণ ভাব নিশ্চয়ই বিদ্যমান, কারপ 
গুণ অবস্থারঃমথাষ্ঠ, । হুটৃতে পারে না) ধাহা বাকা ও মন বুদ্ধির 
তীত হারে (নিত স্থাকে) মন বুদ্ধি দ্বারা কিছুদাজ্রও চিন্তা কর! 
সম্ভব, স্তাঙাকে মন ব্ 1 কিরূপে উপাদনা করা যাইতে পারে? 
ভরা* উপালনা মাত্রই ৭ ত্রদ্দের- উপাদন! ! *--গায়ত্রী দ্বারা সপ্তগ 
দ্ধ ও তৎ উপাসনাই বাজ) র। হইয়াছে । 

আগ্থাশক্তি গায়ত্রী ই ক্রিক! ও জ্ঞান শক্তি সমহ্িত1। এপন্ত ইনি 
এগুণাঝ্সিকা প্রণব স্বর কিি। তাই প্রাতে। মধ্যাহ্কে এবং সায়াক্কে গাজী. 
নবীর তিন প্রকার ধ্যান ও উপাসনার-ব্যবস্থা আছে৷ গ্রাতে হুর্ধ্য মণ্ডল 
হাবর্তী গায়ত্রী রক্তবর্ণ। ব্রাঙ্গীরূপা, মধ্যা্ছে গায়ত্রী কুচ ব নীলবর্ণ। বৈষঃবী 
পা, আর সায়ানছ গায়ত্রী শুরু ব শুক্ান্ত বর্ণ। (দীতমিজরিত শুরু) রু্রাণী 
পা | 

। '্বগায়ত্ীর নানা প্রকার নু জন্বয় ও ঝাখ! দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে এখানে 
বধাদ এটা উল্লেখ করা হইল। . 
এ নিপুন অবস্থায় উপান্ত উপাসক বা! উপাসনা কিছুই, নাই, উহ সম্পূর্ণ 
জনৈত কাব ;সমাধির চরম অবস্থায় অপরোগ্ষভাবে অর্থাৎ, [বে এক" 
মা উহ] উপলদ্ধি হইতে পায়ে । ্ 


দানীগ। 


কল খই সরু পর উত্তেকক শর শাক্ত। 
জীবশরীরেও/ক্ষোম আফারিং উদ্জেললাড ১ আসিলে শরীয় রঙ্চাত : হয়া 
উচ্ঠ "এয খরালিকা কর্ণ) ঈা্থ, উহা প্াকাশ অ্ুতক হর? ধা 
মিশ্শিত কোগ জবা উদ্ত করিলে লোছিন্তবণ দ্বূপ ধারণ করে। গুর্যের 
প্রাভঃকালীদ উত্তেগক হক্মি ধেখানে পঞ্জিি চয়ন, সেখানে বুক্ষলতাি পধা 
ডালরূণে উৎপন্ন তয়না। ক্্ার্সীশক্কি রূপে বঞ্জগুণান্বিতা হটয়। 
জগতক্ষ্টির কারন্ধাপে প্রস্থান করেন, এ,২ গায়ত্রী প্রাতঃকালে সরন্গাণা 
পা ।-_প্রাজক্ষাল সৃষ্টির বয় টি 

পয মধযাফালীন জীল প্রি বা শক সকলেরই পুষ্টি ক্রি 
লাধস কক্সিতেছেস, গ্ইজন্য গাজী ওই এসম্টেছুপকিছ, টৈধ্ঃনীরূপা । 
সমধ্যাঙ্লকাল পালন বা পুষ্টির দময়। নক | 

অন্তগাী গুঁ্টের কিরগদমূহ সংহারক শা সম্পন্ন, তীব্র ও তৃপ্তি 
বিহ্বীদ | একাজ এট সময়ের কিরণ ধে স্থাত পড়ে, তথায় বুক্ষলত'দি 
তালরূপে জন্দোনা। এইট সময় সবিতা আপন নল, গংহরণ করেন, 











এট আকর্ষপীশকি লংহাঘ রূপিনী ! এইজন্ গায়কষালে গায়ত্রী লংহারশক্তি 
ক্ষজাগীিপী 13 সায়াঙ্ছকাল লক্ষের সখর 
" " এই শ্রকষাঝে শ্র্মশক্জিজয়ের পূর্থক্‌ পৃথক উপাসনা দ্বারা সাধক উন্নত 
অবস্থায় উপনীত হলে, দিশাহোগৈ প্রকাধায়ে পাত্রী দেবীর তরিশক্কিয় 
*নৈঠ্গুণা। দাধনাঁ কষ্টিবার অধিকারী হাকস»গোত্রী দেবীর ভ্রিশক্ডির 
একাধারে সময় মৃষ্তিই গ্রাণবন্বরূপ! তঙ্জোকাসহাকাজী কাপাইমিই স্বরূপ 
অধস্থার সিদপনমাসরী, দিজাকা। তরীকা খরপিনী, আধা গুঁপেধ বন্তি 
অবন্ায়, গাহুপকি,. জিগুগ্ী কান, অমামিশীর খোর ' অন্ধকারে 
পি 
৯ ক ব্দীবিবৌতিকপর) কোধ কৌন জানা এই 'প্ধাগ ধের 
উিয়েখ করিম! থাকেন । 


সরু 









সম জীবগগত রো হয়, হেই নই, যা এতিয ভাগ 
ধকের চিততও বা রবির £হাকুজীর, মহাপ্ুা সাহার বাদস্থ 1 ।এইবূপে 
ধক ব্রঙ্গাী মহাকালীতে পানে রঃ প্ররপন্ধ বা সঙ্চিদানন 


[ভ করিয়া! থাকেন 
গায়জী সাধনার সহিত শহটুরেরও (বিশেষ সম্পর্ক জড়িত আছে। 


ল্চাত্য ডিকিৎসা-রিজ্ঞান বর্গু্রীনে একপ্রকার নূতন চিকিৎস! প্রণালী 
ঢাবিষ্কার কারিয়াছেন 7 ইহা/]ী। লাল, নীল, শ্বেত, লীত প্রভৃতি নানা” 

প্রকাণ পর সাহাফ্ে চিকিৎয়া কর! হয় এবং তন্বারাই 
রিজী ও দেহরহত রে রাগা হইয়া থাকে! কিন্তু এই টিক্ৎসা- 
বজ্ঞানের গুঢ়তত্ব র্‌ ,র সহিতই জড়িত আছে। মানবশরীরে কফ 
শ্লেম্া ) তি ও বধ তিনটা প্রধান ধাতু ক্রিয়াশীল, ইহাদের মধ্যে 
কান একটার প্রাধান্ট ব$. তক্রম হইলেই, শরীরে কোন না কোন প্রকার 
'দেছজ”” * রোগ উৎপষ্ হইবে । এই কফের বর্ণ শ্বেত, ইনি মহাদেব 
' এক্ষন্ট মৃত্যুকালে সং্ারস্রশী কফ প্রবল হয়)! গিততই «দহস্থ বর্গ. 
টমিই পরিপাকাদ জঙ্গির! ধর্য করেন! আর বাযুই দেহের বিধুট_ ইনিই 
দেহ স্থিতির কারণ ! তরী পরাতে রক্রবর্ণা, মধ্যাকে নীলবর্পা, এবং. 
দায়াক্কে শ্বেতবর্ণা ঝা বি 1 এরূল ধ্যাম করার ব্যবস্থা আছ্ছে--রক্তর্ণ 
.« কশ্মকল তোগের জু বে দন্ত রোগ হয়া থাকে উনারা প্কর্জ” ) 


সমস্ত রোগ» ভোগ শেধ-ন! হইলে আরোগ্য হয় না। ধাতুত্রয়ের অসামক্ীন্তে 
উৎপন্ন পদেহজ” রোগ বথাযোগ্য প্রতিকার হইলেই আরোগ্য হইতে পারে। 

1 বর্ণ সাতটা হইলেও প্রধানতঃ মৃলবর্ণ তিনটা ধখা-লাল নীল ও পীত ? 
অল্প চারিটী মিশ্রবর্ণ, বথা--পীত শু নীঙ মিশুপে ছরিৎ বাঁ সকুজবর্ণ, লাল ও 
নীল মিশ্রণে পাটল বা'বেপ্তনীবর্প, লাল ও পীতেম্ন মিলনে কমলাবর্ণ, নীল ও 
মিশ্রণ ধূসর ( কৃষ্াতনীল ) বপ্‌ উৎপর ৬ ইসা ॥ আর দল বর্ণে 'সম্রিি 
শের আতা কুক ।  কূ্রািকোন ফাডের অধা দির! দন জরিলে লাটা- 
ব্ণই দৃষ্ট হইলেও, লাল নীল ও পীতের তিনটা বিভাগ, জাতি গলা তাতবই 
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স সাজা আনন? 


ধ্যান বারা পিতের ক্রিয়া,” দীমরগ গগানজার] জয়ের জিব, এবং কেক 
ধ্যান খায়! কফের ক্রিয়া, টিন গজ প্াপ হা আহুবেদশাজ্স মতে এাডাকে, 
দেহস্িত কফ প্রবল হুয়। অধ্যাঙ্ে লিত রং লঙ্থ্যাকালে বায়ু প্রবল হয়? 
স্থত্রাং প্রাতে রক্তবর্ণ ( অগ্থি ব। বর্গ ) চিন্তা দ্বারা কফ দমিত ও সাম্য ছয়, 
মধ্যাক্কে নীলবণ ( বায়ু) চিন্তায়, পিত্ত হয় ) সন্ধ্যায় শ্বেতাভ বর্ণ চিন্তায় 
কফ প্রবল হট! বাযুকে দমল করে। ধাতুর উন্নতিতে ও সামঞ্জত্তে দেহও 
নুস্ক থাকে। ন্ুতগ্নাং গায়ত্রী সাধন ছারা শা টুক ও পারমার্থিক উভয়বিধ 







রঃ লাভ করতঃ সাধক পরিশেষে পরমার্১9 অমৃতত্ব লাভ করিয়া 
ন্‌! 
রা 
যোগ তত্ব । 
এপানে ধোগ সগ্থদ্ধে অতি সংক্ষেপে যকিরি ক্টালোচন। করিব। শিব- 
সংহিত্ঠা, গোরক্ষ-সংহিতা, যোগ-সংহিত!, স্রধ-সংহিতা, হঠযোগ- 


প্রদীপিকা, যৌগবীন্গ, যোগচিস্তামণি, যোগস্বরো্, পগ্রাভৃত্তি বই প্রামান্ত 
যোগশান্্র দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তদ্গধো মহর্ষি পতঞ্জলি প্রকাশিত 
পাতঞ্জল বা যোগদর্শনই ভারতবর্ষে সমধিক সমাঙ্গর ও প্রতি! লান্ত করিয়াছে । 

পাতঞজলদর্শন সাংখ্যদর্শনেরই পরবর্তী অংশ বঞিলে অত্যুক্তি করা! হইবে 
ন!! সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল পরত্রঙ্গ আলোচন! না করিগা, র্থাৎ পরব্র্থকে 
খাদ রাখিয়াই, দুঃখ নিরৃত্তি বা মুক্তির উপায় মিদ্ধীরণ করিতে চেষ্টা 





ষ্টিখোচর কট থাকে, কাহারও মতে এই তিমটী প্রধান বরই গাজী 
অিসন্ধযায ধাচের বর্ণ) আহ উপরোক সাছটা দই. হুর্ধাছেরে রথে পন 
সবা্থ'+ বলির কল্পিত ছন্ন 


“ধোঁগ তন । ১১ 


াপিসপিি পল 


।ঙাছেন /* তৎপর মহর্ধি পঙজলি- গয়জঙ্গফেই 'লম্পূণ প্রাধান্ত 
1. স্ুঃখনাঁশ বা মুক্তির, উপাদ নির্দেশ কদিয়াছেন। সাংখাকার 
ক্নাছেস, “জড়দেহ হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই ছুঃখ-সিধৃত্তি 
॥ আমিত্ব নষ্ট হইলেই' মুক্তি হয়” ইতাপদি; পাগল দর্শন এই ' সমস্তই 


পবিস আপার জান চল ক পে গে গতাখন্থিংজত কিস এ আখি | তত কত 
রঃ ক জে বি 





চা নট হয়না, কিনা বিশ্বৃত ৭ এয়া যার না; ভবে, জীবাত্মা, পরমাত্মারই 
ংশ, অতএব আমিত্বের ন্ট 4বিস্বৃতি করিতে ইচ্ছা করিলে, জীবাস্মা 
রমাতআ্মার ঘোগ বা সি একমাত্র উপায্প ! সাংখ্য বলিয়াছেন-_ 
পঞ্চবিংশতি তন্ত্র...” নে ছুঃখ নিবৃত্তি বা মুক্তি হয়,” ঘোগদর্শন 
লেন “জ্ঞান চি ধ্যান প্রভৃতিই মুক্তির সোপান !” যোগদর্শনে 
[ংখোর রি ংশতি ইঁ 3. ভীত আরও একটা তত্ব অধিক ন্বীকুত হইয়াছে 
-সাংখ্যর চরমতত্ব পুর । আত্মা, আর পাতঞ্জলের চরমতত্ব পরাৎপর- 
রমেশ্বর বা পরমাত্মা! $ 

যোগশাস্ত্র মতে কৈবলাট্ী নির্ববাণ মুক্তিই চরম লক্ষ্য ; স্ফ্টিক যেমন 
হভাবতঃই শুভ্র, সেইবপ! পীবও স্বভাবতই চিন্ময় ! কেবল মায়া গ্রাভাবে, 
জজ্ঞানতা বশতঃ সস ভা, ভোক্তা, সুখী, ছুঃখী এরূপ বোধ করে) 
বোগ সাধন দ্বারা এই অন্ঞাদতা নাশ হইয়। তত্বজ্ঞানোদয় হইয় থাকে । 

*যোগ* কি ?- ধোগীপ্রবর মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধং বলিয়াছেন," "জীবাত্া ও 
পরষাত্মার পংযোগই যোগ”; অন্যত্র বলিয়াছেন “চিত্তবুত্তি নিয়োগের নাম 


» সাংখাদর্শন নিরীশ্বরবাদ বা নাস্তিক মতগ্রচার করিয়াছেন, এই মত 
কেন কেহ প্রর্চাশ করিয়া] থাকেন, এ দন্বন্ধে তাহারা “জীশ্বরাসিক্ধে:* এই 
সুত্র অবলম্বন করতঃ তাহাদ্দের মতের পোধকত! করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন ; 
কিন্তু অন্তান্ত পতিভগণ এই মত থণ্ডন করিয়াছেন ; তাভার! এরূপ অর্থ করেন 
বে, &্ স্তরধার! ঈশ্বর নাই, এরূপ অর্থ কখনও হইতে পারেনা, ইহার প্রকুত 
'াৎপর্ধ্য এই. ধে, ঈশ্বর বাঁকা মনের অগোচর, হুতবাং বুক্কি তর্ক খাঝা সমাক্‌ 
শ্রকারে ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে পারা বার মা! 


১১ 


১৬২ সাত ানবসদীবন 


যোগ” |. কোন কোন শান্ত্রকার বলিয়াছেন, প্লমন্ত চিন্ত। পরিত্যাগ করত 
ঝিশ্চিন্ত এ্অবশ্থায় অবস্থান করার নাম যোগ” | , “লহত্রার স্থিত পরম শিবে, 
সহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সংযোগের নাম যোগ” । এতৎব্যতিত বিচা: 
কর্রপে দেখা যার বে, যোগ. ছাড় কর্ম নাই !--সাধন। মাই যোগ 
এজন্তই স্তানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মমযোগ ছুভূতি সমন্তই যোগ বলিয়! উক্ত হয় 


ষোগের প্রধান অঙ্গ আটটা যথা, যমষ্ট্টম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার 
ধারণা ধ্যান ও লমাধি। যম নিয়ম সম্বন্ধে টম অধ্যায়ে অলোচন! হুইয়াছে। 
কোন কোন যোগীর মতে যম দ্বারা অস্তরষ্টং) 
শোধন হয় $ যট্‌ কন্ধাদি শোধন প্রণালী ০ 
আসন কি ?--অভীষ্ট চিন্তায় উপবিষ্টর হওক ঘি ঞণালী-_ দেহের 
দড়তা। অভ্যাস । প্রাণায়াম কি ?- শ্বাস / সা দ্বারা 
নিঃশ্বাস আমন প্রণালী--দেহের লঘ্ুত। লি । প্রাণ অপান বাধুব 
সংযোগকেও প্রাণায়াম বল! হইয়! থাকে । এরর্টাহার কি ?-_চিততৈকাগ্রত। 
সাধন, ইন্দরিযগণকে আত্মবশে আনার প্রণালী ধৈধা বা ধীরতা অভ্যাদ 
ধারণা কি ?__লক্ষ্ বা অভীষ্ট বস্তুতে চিত্ত ২ ক্রা_স্থিরতা অভ্ভাস, 
ধান কি 1--একনিবেশ হইয়া পক্ষা বস্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরিচিস্তন- 
আত্মাতে পরমাত্মার প্রত্যক্ষতা অভ্যাদ। সমাধি কি ?_ সব্বপ্রকার বাহ্‌ 
জ্ঞান শুষ্তঠ হইয়া! অভীষ্ট বস্তুতে তন্স্তা, লাভ করা-_নিলিগ্ততা বা সমতা 
অভ্যাস।-__জ্রীবাত্ম! পরমাত্মার অপরোক্ষ মিলন ! -ত্রঙ্গে অবস্থান। যোগ-শান্ে 


মুড্রা অভ্যাসেরও.ব্যবস্থ! আছে, উহ্াদ্বার19 দেহের স্থিরত| লাভ হইকা থাকে । 














'ষোগতন্বের সহিত দেইতত্ব বিশেষ সগ্বন্ধে জড়িত, আবার দেহতবেব 
সহিত, পনবচক্রের” বিশেষ স্বন্ধ বিদ্যমান রহিগাছে। ন্বটর বা 
(১) মৃজ্াধার চক, [ রক্া বর্ণ চতুর গল্প.) (২), রনি 
বর্ণ ধ়্দলপণ্য ] : (৩) মধিপুর চক্র গ্‌ মেধব্ণ দশলয খা): '₹৪) জন্াহত 


যোগ তত্ব ১৬৩ 


পেপসি 


চক্র [.বন্ধুক পুষ্প স্ৃশ দ্বাদশদল পদ্ম], (৫) বিশুদ্ধচর্ু [ধূবর্ণ যোড়শ- 
দল পল]; (৬) আজ্ঞা! চক্র [ ্বেতব্ণ দ্বিদল পন্ম ]) (৭) ললনাচক্র 
[ রক্রবর্ণ চৌষ্টি দলপনস ]) ৮) গুরুসক্র [ শ্বেতবর্ণ শতদল পল্ম ]) (৯) 
সহত্রার [ রক্তকিঞ্রক্ষ শ্বেতবর্ণ সহশ্রদল পদ্ম--পঞ্চাশ দল গর পর কুড়ি 
স্তরে সুসজ্জিত ]। এই নবচক্র মধ্যে লন! চক্র ও গুরুচক্র-গুপ্তভীবে আছে। 
আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত যটচক্র ভেদ/মরিতে 'পারিলেই, কুলকুণ্লিনী শক্তি 
একেবারে সহআরে যাইয়া পরম? বর সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। * 
যোগ শাস্ত্রে উক্ত হইন্ক যে, মানব-শরীরে দার্ধ তিন লক্ষ নাড়া 
বিদ্তমান আছে। তত্মাধে .  শটা নাড়ী প্রধান, তম্মধো. আবার “ইড়া” 
াপঙ্গলা” ও শ্লষ্ব নটা স্ধব গ্রধান। ইড়া (চন্দ্রনাড়ী) গঙ্গ- 
পা, পিল... মুনাধ্পা! এবং স্ুযুয়া সরস্বতী রূপা! আজ্ঞা- 
চক্রে ইহাদের মিলন ৮ ভ্রকুট বাঁ ভ্রিঝেণী। মানবশরীরে' স্বাভাবিক 
অবস্থায় এক ঘণ্টা ইড়া ন্‌ ভ (বাম নাসিকায়) এবং একথন্ট। পিক্গলা 
নাড়ীতে ( দক্ষিণ নাসিকায় & শ্বাস প্রবাহিত হইয়া! থাকে, আর বাম হইতে 
দক্ষিণ নাপিকায় শ্বাম পরিবরী হওয়ায় সময়ে, অতি অল্পক্ষণের জন্য উভয় 
নামিকায় লমান ও মৃভাদে শান প্রবাহিত হয়, 1 উহাহ স্ুম্নার শ্বাম প্রবাহ 
এই প্রকার শ্বাসের অবস্থা যোগাদি ক্রিয়া কর! প্রশস্ত । পদ্মাসন এবং কোন 











* মানবদেছে এই পদ্প বা চক্রগুলির স্থান এবং তাহাদের সহিত স্থৃপ- 
দহেয়ও অত্যন্ত সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় চতুর্থ অগ্যায়ে, চতুর্ব্বংশতি-তত্ব 
বচার প্রসঙ্গে, “জীবদেছ-রহস্ত” আলোচনা সম্পর্কে উল্লেখ করা হইফ়্াছে। 

1 এই প্রকার শ্বাসের গতি সুস্থ শরীরে ও স্বাভাবিক অবস্থায়পরিলক্ষিত 
কিন্ত শরীরে কোন রোগ উৎপর হইলে, এই নিয়ম আর থাকেনা; তখন 
ধু'বাম নামায় অব দক্ষিণ নাসিকায় অধিকাংশ সময়ে স্থান. প্রবাহিত 
টে. রাকে।+১:এইবসা শ্বরোদর; যোগ-শান্ মতে: অন্ুখের . অবস্থায় যে 
সিকা বা স্বাদ প্রবাহিত: হয়, গী না সিকাটা পরিষা় বন ছার আরা 


১৬৬ সনাতন-ধর্প 3 দাঁসব-জীবন। 





পাটি 


কোনমু্রার ফলে স্বাশের গতি আপনা আপনি পদ্থিবন্তিত হইরা সুধু 
প্রবাহিত হয় । | 

যু! নাড়ী মেরুদণ্ডের অভাবে গুহ দেশ ছুইতে ব্ক্টরন্ধ, পর্যন্ত 
লক্বিত ভাবে অবস্থিত ; ইছার অভ্যন্তরে, পবস্রা” নামক একটা নাড়ী আছে, 
বস্তার অভাস্তয়ে “চিত্রা” নামক একটী ষ মাড়ী আছে। এই চিজ নাড়ী 
ছারাই নম্পটী পল্প যা চক্র মাল্যের চায় ্‌ জ্জত ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে ! 
চিত্রানাড়ীর অত্যন্তরস্থ পুলা তিশা জোর স্থানই ব্রহ্মদাড়ী ; উহারই 
নিয় দিকের সু রন্ধটী ( ইহাই র্গার ট কুওলিনীশক্তি স্বীয় ুখদ্বার। 
বন্ধ করিয়া মূলাধার স্থিত ন্বয়সভূ লিঙ্গকে স্‌ য়াকারে বেষ্টন করতঃ 
নিত্ত্রিতা আছেম। কুলকুগুলিনীকে চৈত্র; 
কর।ইয়া, ক্রমশঃ চক্রগুলি পরিভ্রমণ € 
শিবের সহিত মিলন করাই ঘোগের সর্ব প্রধান 

যোগ প্রধানতঃ চারি প্রকার, ষণা--৭ 
যোগ” এবং "মন্ত্র ফোগ”। [১] হঠযোগ-ি রহ” অর্থ কুর্ধয ( প্রাণবাযু) 
*্ঠী অর্থচজ্ ( অপান বা) এই উভয্ষের মি রং হঠযোগ ; অর্থাৎ প্রাণ 
অপাল বামুর সংষোগই হঠযোগ ৷ যোগী ারক্ষনাথ, মার্কণ্ডের খষি 
প্রভৃতি এই যোগ দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন। বর্তযান কালে, হঠ যোগ্সের | 
তাদৃশ সমাদর দেখা যার না! । যোগোক্ত “বট কর্পাদি* শোধন প্রণালী. 
এই হঠ ষোগের আন্তর্গত। ফটকর্প যথা--(১) ধৌতি--শঙ্মীরের বাহ 
এবং অভ্যন্তর ধৌত করতঃ শোধন করা (২) বৰন্তি--গুহ্যদেশ আকুঞ্চন 
ও প্রলারণ দ্বার) পোধম; (৩) নেতি--হুঞ্জ চালগা দ্বার! নাসিক! শোধন । 
(৪) লৌলিক্ষী--উদন্ধ স্চাগন দ্বাযা আগ্সি বৃদ্ধি করতঃ নাড়ী শোধন । 
'অগ্ত কোন উপায়ে বন্ধ করিতে পারলে, কিনা লাশ পারণ্নাদ দ্বারা 


ই প্রকার শবংসের গতি ফিরাইয়। আপর দাপিক। হার প্রবাছিত করাইতে 
পাঞ্জিলে, হে ফোন রোগ আপন হইতে আরোগ্য ইয়। 












যোগ” “রাজ ফোগণ্, প্লয়, 


ধেগিভব। ১৬২ 








সি 


(৫) আ্রাটক-লিনিষেষ নয়নে কোন সুষ্মবন্ত দর্শন ছা চক্ষু শোধন । 
(৬) ফপাল ভাঁতি-বারু ও জল নালিকারন্ধে, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বার! 
শোধন (ইহাতে কষদোষ নষ্ট হয় )। 

[২] রাঞ যোগ মনও বাযুস্থরকরাই এই যোগের প্রধান সাধনা, 
এজন্ত ইহাতে প্রাণায়ামের পু আবগ্তকতা! দৃষ্ট হয়। কুলকুওলিনীকে 
চৈতন্ত করিয়া, যট্চক্র ভেদ/? 19 এ যোগের অন্ততম উদ্দেপ্ত। গুরু 
দন্তাত্রেয় প্রভৃতি এই যোগ . সিদ্ধিপভি করিয়া ছিলেন ! 

[55] লয়যোগ--শ'. নবচক্রে, অথবা ষোড়শ আধারে * কিথা £য 
কোন আধারে চি রিয়া, তাহাতে একতানতা ও তন্মযত্ব লাভ 
করিতে পারিলে ঘোগ্রে সিদ্ধিলাভ হইয়া! থাকে। কৃষ্ণছৈপায়ন 
বেদব্যাফর্ি বহু মহা' )যোগে নিদ্ধ হন। র 

[৪] মন্ত্রধোগ_৯ +প করিতে করিতে মনের যে লয় অবস্থা উপস্থিত 
হয়, তাহার নাম “মন্ত্র; 1” দেবত! মারাধনা দ্বারা মনোলয় হইলে, উহীও 
মন্ত্র যোগ বলিয়া কথি[ হয়। মহর্য কশ্তপ, তৃপ্ত, জমদগনি প্রভৃতি ইহার 
উপদেষ্টা । 1: 

যোগ সাধন দ্বার 'নানাপ্রকার বিভৃতি ও “অষ্ট-সিদ্ধি” লাভ হইয়া! 
থাকে, কিন্তু এই সকল বিভূতি ধোগসিদ্ধির বিশেষ বিস্কর, কারণ ষাহার! 
এই নকল বিভৃতি বা ক্ষমতা লাভ করতঃ অহংকারে আম্মবিস্থবৃত হন, 
কি শক্তি গ্রায়োগ করেন, তাহার! মুল বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়! 
ধোগভ্রষ্ট হয়েন। “অষ্ট সিদ্ধি” যখা-(১) অনিমা ( ইচ্ছামত ছোট 
হওয়া ) (২) লিমা ( ইচ্ছামত লঘু বা পাতলা হওয়া_-খেচরত্ব লাভ ) 
(৩) মহিমা (ইচ্ছামত বড় হওয়1) (৪) প্রাপ্তি ( যথেচ্ছ! গ্রমন ) (৫) 

* হোড়শ আধার বথা__দক্ষিণ পাদাঙগুষঠ, পাদ গুলফ, গুহ্যদেশ, লিঙ্গমূল, 


নাভি, হৃদ, কঠকুপ, জিহুবাগ্র, তালুমূল, নাসাগ্র, ক্রমধ্য নিবি ললাট, 
সুষ্ধ। ও ব্দ্ধরদ্ধ, ( লহত্রার )। দত্তাধার॥। ' ;; « 


১৪ সনাতন-ধর্ম গু আানব-জীকন। 





প্রাঞ্ষামা (পূস্থিত ধস্ত নিকটে জনগন ) (৬) বশিত্ব (সবগুদ, জীবহাকে ই 
বশীষূত, করণ ) (৭) ঈশিত্ধ (ভৌতিক: সর্বাবিধ, পদার্থের উপর প্রভূসব ) 
(৮) কাম বপারিত্ব (ইচ্ছামত যেকোন পদার্থে ষেকোদ শক্তি গ্রয়োগ ) ! 

ইতি পূর্বের দেখান হুইয়ীছে যে, মামবদেছ এক একটা ক্ষ ্রঙ্গাণড !_ 
্র্ধাপ্ডের ফাবতীয় ততই দেহ-ভান্ে সুক্ষরুৎপ বিনযদান আছে! গুতা 
যোগ সাধন ছারা ত্গত্ব বা লমাধি লাউ রঙে, জ্ঞানের পর্ববিধ তকই 
সাধক মানস নয়নে দর্শন করিতে পারেন £- তত্বই তাহার করতল' গত 
হয় !--এইরূপে সাধক পয়মানদ। ও অমৃতত্ধ 9: ১স্করিয়। কৃতকৃতার্থ হন !! 
তাই ভগবান গীতীয় অর্জুনকে উপদেশ দিয় 8১ ৯ 
শ্রেষ্ট, জ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং কর্মী; হইতে পরে হে ছি তুমি 
যোগী হও” !* শাস্ত্রকারও আনন্দে ঘোষণা কক 


“যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞাপু 
ধোগ সাধন দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়! থাকে, 


কর্ম-রহস্য | 
কর্ন রহস্ক বড়ই জটিল, কর্মের অপ্রতিহত প্রর্জুৎ জগতে ক্রিয্নাশীল £ 
কেহই কর্ম ছাড়া এক মুহূর্তও থাঁকিতে পারে না) প্রক্কৃতির গুণই প্রত্যেক 
জীবকে সতত কন্ম্ে নিয়োজিত করিতেছে । কোন কোন খাষি কর্মের 
অদ্ভুত শক্তি দর্শনে “কন্দুকেই* ভগবান বলিষ! স্বীকার করিয়াছেন ! কর্ম 


বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে হইতে পারেনা, তবে গ্রারন্ধ, সঞ্চিত ও 
ব্রিয়মাণ কম্পু মমন্ধেই এখানে কিঞিচৎ আলোচনা করিব। 


পুর্ব পূর্ব জন্মের যে সমপ্ত কর্মের ফল ইহ জন্মে ভোগ ইইবেনা, জন্মন্তরে 
ভোগের -জন্ট সফচিউ হইয়া! রহিয়াছে, উহাদের নাম পসাঞ্চত কশ্মু। হে 


* গীতা * অধ্যায় ৪৬ শোক। 














শান |. সখ 


' পায়" কর্দা। আয় বে সকল নূঙন কর্ণ ইকালের কর্মদ্বার৷ সঞ্চ%-. 

শ্ান্তরীণ কর্শ-ফল ,ভ্োগের জন্ঠ এই দে ধারগ অর্থাৎ জগ্ম হইয়াছে... 
করী হইতেছে, উছাই “ক্রিম” ব1 “বর্তমান” ব।-“বআআগাদী” কর্মী ঘলিয়? 
অভিহিত হয়। উপরোক্ত জিবিধ কর্ধ-চত্রেয় আবর্তমেই মানবগণ জন্ু- 
মৃত্যুর জশেধ ক্লেশদায়ক পথে পুল পুনঃ বিচরণ করিয়া থাকে ! রর 

প্রারব্-কর্ম নিশ্চয় ভো/ করিতে হয়, ইহা কেহ খণ্ডাইভে পারেন৷ ! 
এমনকি জীবনুক্ক হইলেও ৮ -তোগ অবপ্ঠই গ্রহণ করিতে হয় 1* অন্তান্ত 
কম্মন ভগবতকৃপ! অথব] ৮ দ্বার! ন্ট হইতে পায়ে । বরা ১- 

প্রারন্ধ 7. এউদক্তে শেষ জ্ঞানেন দহযতে। 
তুগু্াকং।. নন বার্ধ্যং ক্রিয়তে তথা ॥ _ শ্রুতি 

প্রার্ধ কন্মের জে (শ্চয় হইয়া থাকে, অবশিষ্ট কর্ম দকল জ্ঞানাগ্সি- 
দ্বারা ভম্মীভূত হয়, অথ , অনারদ্ধ কর্ম সকল জ্ঞান প্রভাবে নিবীধ্যতা হেতু 
তাহাতে আর অঙ্কুর উৎপ | হয় না। 

ভগবান গীতাতেও 'লয়াছেন, “প্রজ্ছবলিত ছুঙাশন যেসন কাষ্ঠ সমুদার 
ভক্মাবশেষ করে, সেই 1 জ্ঞানাগ্রি সমুদয় কন ( গ্রারন্ধ ব্যতীত ) তম্মীভূত 
করিয়। থাকে !$ 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভোগগ্ধার1 “প্রারন্ধ” কর্ম নষ্ট হয়, জ্ঞানা গ্রিতে 
“সঞ্চিত” কর্ধ নষ্ট হয়, আর “আগামী” কর্ণ জ্ঞান প্রভাবে স্পর্শ হয় না। 

কর্ম সম্বন্ধে একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। জনৈক ব্যাধ 
(তীরন্দাজ ) তীরধস্থক হস্তে দণ্ডায়ান ; সে একটা তীর ছাড়িয়া দিয়াছে, 





* সাধনার প্রভাবে প্রারন্ধ কণ্ধ নিস্তেগ হইতেপারে, কিন্তু কর্মফল একে- 
ৰারে খণ্ডন হুয়না, কিছু ন! কিছু ফলভোগ অরস্ঠই গ্রহণ করিতে হয়! 
£ গীতা চু অধ্যায় ৬৭ কোক. 


৪৬৮ সনাতন-বন্খ ও মানধ-জীধন। 


আর একটী'ছাড়িবার উপক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ লে ধনুকে 
তীর সংবোজন করত: তাহা, লিক্ষেপার্থে গুণে চীন 
দিয়াছে) তাচার পৃষ্ঠে তুদীরের মধ্যে কতকগুলি তীন্ও সঞ্চিত আছে। 
এক্ষণে বিচার করিলে দেখা বায় 'যে, দে তীরটা ছাড়িয়া দিয়াছে, উহাতে 
ব্যাধের কোন হাত নাঈ, উহা কোন না দান ফল প্রদব করিবেই করিবে ! 
-উহ্াই “প্রারদ্ধ” কর্ধু! ইছাতে কাহারষ্ট্রয়াত নাই! ব্যাধের পৃষ্স্থিত 
তৃণীর ষধ্যস্থিত তীরগুলিই “সঞ্চিত” বন্ধন চল ইচ্ছা করিলে পুলি নষ্ট 
করিতে পারে । আর যে তীরটী সে ছাড়িবার রঃ রগ, উহ্থাই 'ক্রির- 
মাগ' বর্্। ব্যাধ ইচ্ছ! করিলে বাণ নিক্ষেপ বন্ধ 5 
কন্ম্ম দ্বার ভাবী কর্মফল নষ্ট করিতে পারে / ৫ 
উর্ণলান্তের সার জীবগণ আপনার কর্ণাদ্থার! টি ই বদ্ধ হইত, অশেষ 
যাতনা ভোগ করিতেছে ! উন্মন্ের ন্যায় অন্তু না কামনাদ্বারা নিজকে 
জড়াইয়া ফেলিয়া, তাহার বিষময় ফল জন্মজ ॥ রে ভোগ করিতেছে ! 


বধের দৃ্ানত 









জন্য অশশ্ান্তাবী সুতরাং 
কর্ম এরূপভাবে করা উচিত যে, তাহ! বন্ধনের কারণ না হইনা মুক্তির কারণ 
তইতে পারে ! যে ভারতবর্ষের একমন স্ত্রীলোকও বিষয় সম্পদের অনিতত। 
হৃদয়ঙগম করতঃ স্বীয় পতিকে বলিয়াছিলেন, “যাহাত্বার! আমি অমৃতত্ব লাভ 
করিতে না পারিব, তীহাদ্বারা আমি কি করিব ?”* সে ভারতবালীর 


* যোগীবর যাজ্ঞবন্কা প্রব্রজ্যাশ্রমে গমন করার মানদ করিয়। তাহার 
যাবতীয় পাথিব সম্পত্তি সৈত্রেরী ও কান্ত্যায়নী নামী পত্বীদ়্কে প্রদান করিতে 
উদ্ধত হইলে, মৈত্রেী স্থীর স্বামীকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন ষে, ইহথাদ্ধ!রা 
তিনি অমরত্ব লাভ করিতে পারিবেন ' কিনা, জরিনা বরন 
“তাহা কিরুপে হইবে 2” তখন মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন,- ৮. 


শৃঙ্খলদ্ারা বন্ধন দশীমাত্র ! কারণ ভোগান্তে আবার 


শাক্ত ও চুবঝঃব মিলন । ৯৬৯ 


আঙ্জ কি শোচনীয় অধঃপতন ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয় 1 ভগবান 
গীতায় বলিয়াছেন,--“কর্ম্েতেই তোমার অধিকার, কর্ম্চলে ভোমার অধি- 
কার নাই!»» স্থত্তরাং' সর্ধকর্ম-ফল ভগবানের প্রীচরণে সমর্পন করতঃ 
তাহারি সংসারে সংসারী হইয়া নিষ্কাম ও অনাদক্তভাবে কন্ম করিলে গুণক্ষর়ে 
ইহকালে শান্তি ও পরকালে পরাশাস্তি ও পরমানন্দ লাভ হুইবে !! 





শাত .ও বৈষ্ণব মিলন। 
শাক্ত এবং বৈধ”. এ ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার বিবাদ বিমন্থদ দেখিতে 
পাওয়া যায়, ভ্ঞ” ইহার মূল কারণ! প্রকৃত শান্ত এবং প্রকৃত 
বৈষবে কোন, হ। শক্তি এবং শক্তিমান অভেদ, ইহা সর্বববাদী- 
সম্মত, বিষু। এ গাশক্তি কালিকাও অভিন্ন, ইহা ,মার্কণডয় চততীতে 
বিশেষ ভাবেই পতি. হইয়াছে ; কেননা! যর্দিও ভগবান বিষুই মধুটকটভকে 


বিনাশ করিয়াছেন, াপি-উ্থা বিষুশক্তি কিন্বা বিষুরূপা কালিকারই; 
কার্য বলিয়! গণ।করা | 'রাছে ! কারণ শান্ত্রেই আছে যথা,- 


«“একৈবশক্তিঃ ? মেশ্বরস্ত ভিন্না চতুধধ1 বিনিয়োগ কালে। 
ভোগে ভবানী &. ক্লুষেষু বিষুঃ কৌপেচ কালী সমরেচছুর্গা ॥ 

পরমেশ্বরের একমাত্র শক্তিই, ভোগে ভবানী, পৌরুষে বিষ, কোপে কালী 
এবং সমরে দ্বর্গা--+কার্ধাকালে এই চারিরূপে বিভক্ত হন। স্তরাৎ বিষুঃ 9 
কালীতে কোনও ভেদ নাই-__উভয়েই এক এনং অদ্বিতীয় ! 


বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ যাহাকে লক্ষ্য করেন, শাক্তগণও সেই অদ্ধিতীষ 
বস্তই লক্ষা করিয়া থাকেন; স্থতরাং শান্ত বৈষ্ণবের মধ্যে তেদভাব 
অন্ঞানতার পরিচায়ক । 


“যেনাহং নামূতান্তাম্‌ কিমহং তেন কুর্যাম্‌।”” রি 
অর্থাৎ বাহা্ার। অমি অমরত্ব ব1 মৃত্তত্ব লাভ না করিব, তাড! লইয়া আবি॥ 
কিকরিব ? অতঃপর খৈত্রেরী--“বন্ধবি্ত।” প্রার্থনা করিগাছিলেন! 


ি৯ি* সনাতন-ধর্দে মানর-জীবন | 


..€ একটী প্রবাদ আছে, “শিব ও রামে কোন ভেদ নাই, তাহারা একাত্মা 
এবং ভেদ, তবে যত ভেদ্ভাব ধত মারামারি, কাটাকাটি, শিবান্ুচর ভূ 
প্রেত, আর রামানুচর বানরগণের মধ্যে!” আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে, 


হলে বা সাধন।র উচ্চ অবস্থায় কোনও ভেদ নাই, কিন্ধু নিয় স্তরেরই বত 
'গোলমাল-_-ষত ভেদ ভাব! 
» »শান্তে আছে, বাহার! হরি, জীশান গঙ্গা $ 


এাহারা নিরয়গামী হন । ' যথা,-_-"গঙ্গ। ছূর্গ। হর 
কেহ কেহ শান্ত ও বৈঞুবকে সাধনার পট 
রূপেও ব্যাখ্যা করিয়! থাকেন ! স্তাহাদের মতে বর্জী 
দিকে বশীভূত করিতে না পারে, ঘতদিন তাহাদের 
ভয়, ততদিন তাহারা শান্ত ।--যতদিন প্রঃ 
করিবার জন্ চেষ্টা বা সাধনা করা হয়,তত'দন তাহার 
ও উক্জিযাপ্ধি য় হইয়া মানব জিতেক্রিয় ও জী বন্ুক্ত 
তাঙ্গারা বৈষ্ণব পদ বাচা ! এবিষয়ে তাহারা শিব ও 
উল্লেখ করিয়া থাকেন! শিব আপন শক্তিকে বশে নখ 
মতা শিব-বাক্য অগ্রান্থ করিয়া, দক্ষ-ষজ্তে গমন কু ্ শিবনিন্দা শুনিয়। 
প্রাণ তা।গ করিলেন, সহীর জন্তা শিব উন্মত্ত প্রায় ভ্ীট্ীন, সতীকে কাধে 
লঙটয়া নানাস্ানে ঘুরিতে লাগিলেন, পরিশেষে তিনি যোগাসনে বাসয়া 
গভার ধ্যানমগ্র হইলেন। এদিকে সত্তী মেনকা গর্ভে পুনরার জন্মগ্রহণ 
করিলেম, কিন্তু শিবের ধ্যান আর কিছুতেই ভঙ্গ হয়না। সকলে পরামর্শ 
করতঃ “মদন” দ্বারা শিবের ধ্যান ভঙ্গে চেষ্টা! করিলে, পিব-কোপে মদন 
ভম্মীভূৃত হুইল, তখন গৌরিরূপা প্রক্ক ত, শিবের দাদীরূপে আত্ম-সমর্পন 
'করিলেন। অর্থাৎ যতদিন শিব, শক্তির জন্ লাগারিত ছিলেন, ততদিন তিনি 


।আাক্ষ, কিন্তু যখন যদন ভন্ম হইল (কিক হইলেন), গার প্রকৃতি, আত্ম 
সমর্পন করিণেন.(.শক্ষি-জ্ঞান লাভ হইল )' তখনই শিব পরম বৈষঃ7 হইলেন ! 








দুর্গাতে ভেদ বুদ্ধি করেন 
নং ভেদকুন্নারকী তথা” 


টা ০৫ 







রিল লাভ করে, তখন 
রঃ ঠা সীর দৃষ্টান্ত 
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যে ভাবই গ্রহণ করা যাউক না কেন, শাক্ত ও" ৈষ্জষের মধ্যে কোন. 
প্রকার ভেদতাধ থাকা কুর্তঁব্য নহে) বিশেষতঃ নিয়ে বিবৃত ছরিমাম তথ্ষের 
মশ্ম গ্রহণ করিলে সর্ববিধ ভেদভাব মিলনে পর্যাবসিত হইবে ! 


হরিনাম তত্ব । 

ভরিনাম যুগষুগাস্তর হু" )ই তারক-বরঙ্ষনাম রূপে জীবকে মুক্তি 
গ্রাদান কবিয়া আসিতেছে বর্তমান বুগেও করুণ! সাগর, প্রেমাথতার 
শ্রীগৌরাঙগদেব হরিনাদ ন্যায়, শান্ত, বৈষব, হিন্দু অহিন্দু সকলকেই 


নে 


প্রেমে ভাপাইয়ান্চ রিনাম অপাথিব চিন্ময়বস্ত্ !--হরিনাম ব্রহ্মনাম !! 
ভগবান ' শ্রীরুষ্জ উভয়কেই হরিনাম দ্বারা লক্ষ্য করা হয়, 


হ্ুতরা,ঞুহা যেতে. নর পরম আদরের বন্ত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


অতঃপর হুরিনামটী বণ করা যাউক। 

হরিশবাটাতে হব. ইকার এবং রকার 'এঈ তিনটী বর্ণ পাওয়! যায়, 
"হকার” শব্দের অর্থ ম দেব বা পুরুষ, “উকার+ অর্থ শক্তি বা প্রকৃতি আর 
“রকার» অর্থ রমণ ক মিলন। ম্তুতরাং এই তিনটা যোগ করিলে, হরি 
শবের এইরূপ অর্থ ৪ যে শিবশক্তির মিলন বা! প্রকৃতিপুরষের মিলনই 
তরি! স্থতরাং ক % শৈব বা শাক্ত্দগেরও অভীষ্ট দেবতা !--আবার 
্রহ্মবাদীদিগেরও প্রকৃতিপুকষাত্মক ব্রঙ্গ ! এইজন্ঠই হরিনাম ভারতীয় দ্রাঙ্ম- 
সমাজও” গ্রহণ করিয়াছেন । ভগবান দেদেনাস বলিয়াছেন, বেদে, রামায়ণে, পুরা 
পে, মহাভারতে, আদি অস্তে মধো, সর্বত্র শ্রীহ্গরিই কীর্তিত হইয়া! থাকেন।* 

আবার ভাগবত পুরাণে তিনি বলিয়াছেন “সর্বভূতের আত্ম শ্বরূপ ভগ- 
বান ঈশ্বরের হরিনামটি সর্ববগ্ীবের শ্রথণ কীর্তন ও ম্মরণ কর! কর্তরা, কারণ 
উহ মোক্ষার্থীগণের মোক্ষ লাভের উপায় স্বরূপ !”-__“হরি যাহার কর্ণ-পথে 
প্রবেশ করেন নাই, সে ব্যক্তি পশুর সমান 1” 


* বেদ বামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা । 
আদাবস্তেচ মধ্যেচ ছবিঃ সব্কত্র গীয়তে ॥ ্‌ 
1 ভমস্তাগবভ দ্বিতীয় স্বন্দ ২1৩৬ শ্লোক এবং ৩।১৯ গ্লোক। 


লিড ধর্দে মানব জীবন। 







তীহা নহে, ইহা শাক্তগণের প্বীলমন্ত্রে+ড লহিতও এক হইঞা 
] 1 শাক্গণের মহাশক্তি ক মছাষায়। বীজ, “হ্রীং* আবার ভৃবনেশ্বরী 
হও প্থীং; প্রই প্রীং” আর “হরি+। মুলে এবং বীজে একই পদার্থ !! 
নং বীজ্টী বিশ্লেষণ হরিলেও -হরিনামের ্ত একই অর্থ ও একই ভাব 
১ হওয়া যায়| যথা__হীং? বীজটাতে তার, ঈকার এবং রফলা বা 
রফার আর নলাদবিন্দূর যোগ, দেখা যায়) হত বং 
বা প্র তিপুরুষাত্মকব্রদ্ষই অর্থ হয়।-_-কসতএব 





'হুরি মাম দ্বার! চিরমিলনে আবদ্ধ করির! গিয়াছেন রি 
এক্ষণে, একবার এস জগৎবাসী !- আমরাও গর দয়ার অবতার প্রেমের 
ঠাকুরকে শ্রণ করিয়া, সর্ব গ্রকার ভেদতাব অতলর্জঃ 


বিসর্জন করতঃ সকলে 
[জিলিয়া প্রেমকারণ্য কণ্ঠে বলিতে থাকি পহরিবোল। রি 1! হরি- 
বোল 11*প্হরেরাঁম হরেনীম হরেননীমৈব € 








১. 
এক্ষণে সর্বমঙ্গল!, সর্বার্থ প্রদাক্িনী ভব-ছুঃখ হারিনী, জগদন্া মহামারা 
ভবানীর অতুল রাতুল অভযনচরণ-সরেংছ্ে প্রণিপাত করতঃ পাঠর পাঠিকাগণের 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম রর 

সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে স্বার্থ সাধিকে। 

শরণ্যে হ্রন্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তরতে ॥ 

* “ও পৃ্ণমদঃ পূর্ণমিদং পুর্ণাৎ পূর্ণ মদোচ্যতে ! 
পুরণন্ত পূর্ণমা্গায় পূর্ণ মেবাবশিষাতে |, 
হরি ও সৎনৎ গু! 
সম্পূর্ণ 


